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নিবেদন 
জয়দেবের কেন্দুবিন্ব এখন 'জয়দেব-কেন্দুলী” নাঁমে পরিচিত । অনেকে 

কেন্দুলীও বলেনা,-বলে “জয়দেব । দেশের লোকের নিকট কেন্দলী 
তীর্থক্ষেত্র ) জয়দেব-পদ্মাবতী ভগবানের আপনার জন, অনুগৃহীত ভক্ত। 

আমাদের গ্রীন হইতে কেন্দ্লীর দূরত্ব বেশী নহে। সুতরাং বাল্যকাল 
ভইতেই জয়দেবের মেলায় বাইতাঁম, জ্যদেব-পল্মাবতীর গল্প, ছড়া শুনিতাঁম, 

মুখস্থ করিতাম। এমনি শ্রদ্ধার মাঝথাঁনে প্রথম-বৌবনে একদিন স্বর্গগত 

সাহিত্যাচাধ্য বঙ্িমচন্দরের গ্রন্থাবলী হঞ্তগত হর, এবং তাহার অমর-লেখনী- 
প্রন্থত জয়দেবের সমালোচনা পাঠের স্যোগ প্রাপ্ত হই । জয়দেবের বে 
একটা উপ্টা দিক আছেঃ এ কথা সেই প্রথম শুনি; মনে বেশ একটু 
আঘাত লাগে, আর তাহার পর হইতেই জয়দেব-সম্বন্ধে অনুসন্ধান আরম্ত 

করি। কেন্দ্লীর মেলায় কোনো ভাল লোক পাইলে, ভক্ত-বৈরাগী 

দেখিলে তাহাদের কাছে গিয়া বসিতাম, পুথিপাতার খোঁজ লইতাম, 
বন্থ-বান্ধবদের সঙ্গে আলোচনা করিতাঁম; তাহাঁরই ফলে ভারতবর্ষ 

গ্রভৃতি মাসিকপয়ে জয়দেব সম্বন্ধে আমার কয়েকটা প্রবন্ধ গ্রকাঁশিত হয় । 

অতঃপর গতবধে জাতীয়-বিশ্ববিদ্ভালয়ের জ্ঞানপ্রচার সমিতির আহ্বানে 

কলিকাতাঁর থিওজফিকাঁল হলে জয়দেবের সম্বন্ধে চাঁরিটা ব্তৃতা দেই। 
আনার এই গ্রন্থের ভূমিকা সেই বন্তুতা চারিটার পরিবন্তিত রূপ । 

আচার্য্য বঙ্কিমচন্দ্র সঙ্গন্ধে আমার কোনো বক্তব্য নাই। কারণ তিনি 

বাহা বলিয়াছিলেন,_-সছুদ্দেশ্ট-প্রণোদিত হইয়াই বলিয়াছিলেন; তাহার 

সময়ে যেমন বুঝিয়াছিলেন, তেমনি বলিরাছিলেন। কিন্তু আজিক'র 
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'দিনে- অনুসন্ধানের বিশেষ সুযোগ সত্বেও সবদিক না দেখিয়া ধাহারা 

তাড়াতাড়ি একটা সিদ্ধান্ত করিয়া বসেন, তাহাদের উদ্দেশ্টের প্রশংসা 

করিতে পারি না। ভূমিকায় এই কথাই বলিয়াছি। 
দেশ-বিদেশের অধিকাংশ শিক্ষিতব্যক্তির নিকট গীতগোবিন্দ 

একখানি কাব্য মাত্র। তীহারা কাব্য হিসাবেই ইহার বিচার করিয়া 
থাঁকেনঃ এবং কেহ ভাল বলেন, কেহ নিন্দা করেন ; ইহাই স্বাভাবিক | 

তবে মাত্র অশ্লীলতার দোহাই দির! গীতগোঁবিন্দের উপর যাহারা খড়ীহস্ত, 
রঘুবংশ, কুমার-সম্ভবঃ কিরাতীজ্জুনীয়। এবং শিশুপালবধ প্রর্ভীতি কাব্যের 

কয়েকটী সর্গের প্রতি আমরা তাহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি । আমাদের 
মনে হয়, জয়দেব কামের আবরণে প্রেমের কথাই বলিয়াছেন । 

গীতগোবিন্দের সৌন্দধ্য ও চমৎকারিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নাই। 
গ্রন্থে শ্রীরাধারুষের-_-বিশেষ শ্রীরাধার প্রেমতন্ময়তার যে চিত্র অস্থিত 

রহিয়াছে ( তৃতীয়, ৪র্থ ৫ম, ৬ সর্গ )--তাহার মাধুর্য, মহিমা ও পবিত্রতা 
বিতর্কের অতীত । স্বতরাং গ্রন্থথানি সম্প্রদার-নির্বিশেষে সজদয় পাঠকের 

আলোচনারও অনুপবুক্ত নহে । 

ভূমিকায় বৈষ্ণবপর্ম্ের যে ইতিহাস আলোচনা করিয়াছি, তাহাতে 
দেখিতে পাই--উন্তর ভারতে ( কাশ্ীরে ) আনন্দবর্দন বখন রাধারুষফ্ণের 

প্রেমগাথা সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহার পূর্বেই মধ্যভারতের ও বঙ্গদেশের 
মন্দিরে শ্রীকৃষ্ণের চিত্র ক্ষো৭দিত হইয়াছিল । দাক্ষিণাত্যে বখন বিশ্বমমঙ্গল ও 
নিষ্ধার্কের 'আবির্ীব ঘটে, তাহারই কাছাকাছি সময়ে বৈষ্ণবণন্মের 
পৃষ্ঠপোষকরূপে পূর্ব্বভারতে ( বঙ্গে ) বর্ণ ও সেনরাজ বংশের অভ্যুদয় হর। 
সারা ভারত ব্যাপী এইরূপ একটা ধর্-প্রবাছের মূল উনের সন্ধান আজি ও 
পাওয়া যায় নাই। এদিকে পণ্ডিতগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি । 
০ বৈষ্ণব ধর্মের ইতিহাস আলোচনায় লোকমান্ত তিলকের গীতার ভূমিকা 
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হইতে সাহাধ্য পাইয়াছি। ইহা স্বীকার করিয়া সেই স্বর্গগত মহাঁপুরুষের 
উদ্দেশে শ্রন্ধা নিবেদন করিতেছি । মানসোল্লাসের দশাবতার স্তোত্রের 

বুদ্ধ সম্বন্ধীয় শ্লোক ও গ্রন্থ সাহেব ধৃত জয়দেবের ভণিতাধুক্ত ছুইটী পদ 

শ্রীযুক্ত স্থনীতিকুমার চট্টোপাধ্যার এম, এ, ডি, লিট মহাশিয়ের নিকট 
হইতে সংগৃহীত । বুহদাঁরণ্যক এবং হাঁল-সপ্তশতীর গ্লোক অধ্যাপক 

শ্রমান্ অশোকনাঁথ ভট্রীচার্য্য বেদান্ততীর্থ এম, এ (কলিকাতা ) এবং 

সদৃক্তি কর্ণাম্ৃতের জরদেব ও শরণ রচিত কবিতা অধ্যাপক শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র 

ভট্টাচার্য এঈ এ (চট্রগ্রাম ) সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন। অগ্রজ-প্রতিম 

শ্রীযুক্ত বংশীধর ঠাকুর বি, এল (বীরভন ) আমাকে ছুই একটী বিষয়ে 
সাহাধা করিয়াছেন। স্থঙগদ্গণের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশের প্রয়োজন ন! 

থাকিলেও এখানে ইহাদের নাম উল্লেখ না করিয়। পারিলাম না। 

সুন্ৃদ্ধর শ্রীমান্ সুকুমার সেন এম, এ, পি আর, এস, পুস্তকখাঁনির 

প্রুক আগাগোড়। দেখিনা দিরাছেন । তিনি এই ভার গ্রহণ না করিলে 

অশ্ুন্থাবস্থার আমাকে অত্যন্ত বিবত হইতে হইত। পুজার পূর্বেই বহিখানি 
প্রকাশিত করিবার জন্য বিশেষ ব্যস্ততার সঙ্গে মুদ্রিত হওয়ায় স্থানে স্থানে 

হমপ্রমাদ রহিরা গিয়াছে, পাঠকগণ দরা করিয়া মার্জনা করিবেন । 
ভবিষ্যতে এই বিষয়ে সাবধান হইবার সুবোগ প্রার্থনা করি। পরিশিষ্ট 
“রামগাত-গোবিনের” রচরিতা রূপে “গরাদীনের” নাম উল্লিখিত হইয়াছে। 
অধ্যাপক শীবুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবন্তী কাব্যতীর্থ এম, এ মহাশর বলেন, 

এই গ্রন্থও জয়দেবের রচিত | তবে এ জয়দেবের কোনো পরিচয় পাওয়া 

বায না। 
গীতগোবিন্দের অঙ্গবাদকগণের মধ্যে রমময় দাঁস, গিরিধর দাস এবং 

পীতান্বর দাসের নাম বিশেষ পরিচিত । শ্রীযুক্ত শিবরতন মিত্র মহাশয়ের 
“বপ্গীর সাহিত্য-সেবক" গ্রন্থে অপর দুইজন অন্্বাদক প্রাণকুষ্ণ দাস, 
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ও জগৎ সিংহের নাম পাঁওয়া বায়। ইহারা সকলেই বাঙ্গালা কবিতা 

গীতগোবিন্দের অন্তবাদ করিয়াছেন । গীতগোবিন্দ বিদেশের ভাষাতে 

অন্ুবাদিত হইয়াছে । 

গ্রন্থের মূল ও টাকার পাঠ প্রাচীন হস্থ-লিখিত পুঁথির সঙ্গে মিলাই: 
দিয়াছি। অন্বাঁদে যথাসম্ভব মূলের অনুসরণ করিয়াছি। শ্রীমান্ রাঁমপ 

চট্টোপাধ্যায় বি, এ 'অন্তবাদের কাজে মাঝে মানে সাহাবা করিয়াছেন । 

আমার সোদর-প্রতিম সাহিতান্তরাগী সুজদ শ্রীমান কামাখ্যাঁকিসঙ্ক 

চট্টোপাধ্যায় বি, এ (ডাঁক-বিভাগের পরিদশক, বিভার-ওন্উড়িষ্যা) এ 
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শ্রীগীতগোবিন্দ প্রকাশে সাঁভস করিতাঁম কি না সন্দেহ । উভয়কে 
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ন্বীল্লরজ্ন্সি 

“বীরাভূঃ কামকোটিী শ্যাৎ প্রাচ্যাং গঙ্গাজর়াদ্ধিতা | 
আরণ্যকং প্রতীচ্যন্ত দেশে দার্ধদ উত্তরে । 

বিন্ধ্যপাঁদোভ্তবা নগ্ঃ দক্ষিণে বহব্যঃ সংস্থিতাঃ” ॥ 

বীরভূমির পূর্ব নাম ছিল “কামকোটী”। স্কোলে-_পূর্বেবে অজয় 

সম্মিলিত গঙ্গা” পশ্চিমে আরণ্যভূমি, ( ঝাঁড়খণ্ডের ঘন অরণ্য ) উত্তরে 
গাঁথরের দেশ ( রাঁজমহলের পর্ধততশ্রেণী ), এবং দক্ষিণে বিন্ধ্য পাদোস্ঠবা বহু 
নদ-নদী ( দামোদর প্রভৃতি ) এই ভূমিখণ্ডের চতুঃসীমারূপে নির্দিষ্ট হইত । 
নহেশ্বরের কুলপঞ্জিকীয় পাঁই__“কামকোটা বীরভূম জানিবে নিধ্যাস”। 

কিন্তু বর্তমানে এই কাঁমকোটা নামে স্থান বীরভূমে অথবা তাহার আসে- 
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পাশে কোথাও খু'জিয়া পাওয়া যাঁয় না । সুতরাং কোন্ সময় বীরভূমি 

কামকোটা নামে পরিচিত এবং পূর্বোক্ত চতুঃসীমায় চিহ্নিত ছিল+ তাহা 

অনুমান করা কঠিন। সম্রাট সের শাহ বা আকবরের সময়ও ইহার 
এত বিস্তৃতি ছিল কিনা সন্দেহ। ইংরাজ রাজত্বে বীরভূমি বর্ধমান 

বিভাগের একটা ক্ষুদ্র জেলা; লোকসংখ্যা প্রায় আট লক্ষ । 
অতি পূর্ব্বকালে এই স্থান সঙ্গ দেশের অন্তর্গত ছিল। দণ্ডীর 

“দশকুমীর-চরিতে” কাঁলিদাঁসের ণ্রঘুবংশে” বাণভট্রের “হর্য-চরিতে” এবং 
ধোয়ী কবির 'পবনদূত+ প্রভৃতি গ্রন্থে স্ুন্মের উল্লেখ পাওয়া বার । খৃষ্টীয় 

ষষ্ঠ শতাব্দীতে ইহা কর্ণ-স্থবর্ণের অধিকারতুক্ত হয় । অতঃপর ইহা পাল- 

রাজগণের “সামন্ত শাসন” রূপে পরিচিত হইত । সে সমর 'শুরঃ বংণীর়গণ 

ইহার অধীশ্বর ছিলেন । পরে পেনবংণীয়গণ এই দেশ অধিকার করেন । 
মহাভারতের টাকাকার নীলক্ বলেন “মুলা রাঢাঃ” | “রা নান 

কত দিনের পুরাতন জানা বার না। মপ্যভারতের খাজরাহো লিপি 
বলিয়া পরিচিত ধঙ্দের লিপিতে বাঁচের উল্লেখ আছে । এ্রতিহাসিক 
মতে ধঙ্গ ১০২ খৃঠাব্দে বাট আক্রমণ করিয়াছিলেন । বল্লালসেনের 

সীতাহাটা তাম্রশাসনে রাটের নাম পাওরা ঘায়। এই লিপিতে সেন- 

বংশের পূর্বপুরুষ বীরসেনের নাম আছে এবং বিজয়সেনের পূর্বববন্তা 
বহু রাজকুমার ে সদাচার-চর্ধ্যার খ্যাতি গোরবে প্রো রাটদেশকে 
গর্ববান্বিত করিয়াছিলেন তাহাঁরও উল্লেখ আছে । অন্মান হয় সেন- 
রাজকুমারগণই তাহাদের পূর্বপুরুষ বারসেনের নামানুসারে এই স্থানের 
“বীরভূমি' নাকরণ করেন। আঁইন-ই আকবরীর মতে বীরভূমের 
“লক্ষ” (অধুনা নগর নামে পরিচিত ) বল্লালসেনের প্রতিষ্ঠিত । লক্ষ,রের 

হিন্দু শাসনকন্তাগণের সেকালে “বীর” উপাধি ছিপ । ইতিহাসে উড়িগ্তার 

রাজগণের রাঢ় আক্রমণের পরিচয় পাওয়া বার। একবার লক্ব,রও 



ভূমিকা ৩ 
তাহাদের দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছিল। নবদ্বীপ বিজয়ের কিছুদিন পরে 
বীরভূমি মুসলমানগণের অধিকারতুক্ত হয়। 

বাঙ্গালার সাহিত্য, সমাঁজ, ধর্ম ও রাঁজনীতির ইতিহাঁসে রাঢ়দেশ 
অনেকথানি স্থান অধিকার করিয়া! আছে। কিন্তু সে শুধু বাঙ্গালারই 
ইতিহাঁসে,”__ভারতের ইতিহাসে তাহার কোনো চিহিত আসন আছে 
বলিয়া মনে হয় না। বাঙ্গীলার ইতিহাসেও একমাত্র সাহিত্য ভিন্ন অন্যান্য 

বিভাগে রাঢ় দেশ এমন কোনো স্থায়ী চিহ্ন রাখিয়া যাইতে পারে নাই, 

বাহা আজিকার দিনে সগৌরবে উল্লিখিত হইতে পারে। সমাঁজ সম্বন্ধে 
এইমাত্র বলা চলে থে বাহির হইতে বত জাতি বা সম্প্রদার রাঢ়ে আসিয়া 

প্রবেশ করিয়াছে, রাঁটীয় সমাজ কাহাঁকেও গ্রহণ করিতে কুম্তিত হয় 

নাই । একটা আদর্শের এঁক্যে সমগ্রের মাঝে সাম্য প্রতিষ্ঠিত করিতে 

না পাঁরিলেও সে বিরোধকে দূরে পরিহার করিয়াছিল। কিন্তু ইহার 

ফলে সমাজ থেনন জাতি গঠনে অকৃতকাধ্য হইয়াছে, তেমনি বহিঞ্জগতকেও 
বঞ্চিত করিয়াছে । পরন্ত শিন্দার ভাগী হইয়াছে । 

রাঁটের সাহিত্য ও ধর্ম প্রায় অঙ্গাঙ্গীভাঁবে জড়িত। আমাদের মনে 

হয় বৈষ্ঞবধন্মহই এদেশের নিজন্ব ধন্য এবং সে ধর্ম এদেশে বাহির হইতে 

আসে নাই। হয়তো বা এমন কোনো অজ্ঞাতি উত্স হইতে উখ্িত 

হইয়াছিল; যাহার সন্ধান আজিও পাওয়া যায় নাই। এমনও হইতে 
পারে ঘে একই উৎস হইতে বৈষ্ণব-ধন্মের বিভিন্ন ধারা ভারতের নানা 

দেশে প্রবাহিত হইয়াছিল। আমরা বৈষ্ঞবধন্্ম ব্যাপক অর্থেই গ্রহণ 

করিয়াছি । 

গুপ্তসত্াটগণের সময় হইতেই এদেশে বৈষ্ব-ধন্মের নিদর্শন পাওয়া 

বার, কিন্ত গুপ্তগণ যে এদেশে সে ধর্ম বহন করিয়া. আনেন নাই, 
“শুশ্তনিয়া” লিপিই তাহার প্রবলতম প্রমাণ। এই ধর্ম নানা সমগ্বয়ের 
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মধা দিয়া জয়দেবের গীতগোবিন্দের আশ্রয়ে এক অভিনব ধারার 

বিকশিত হইয়া উঠিয়াছিল। সাহিত্যের সহায়তা না পাইলে এই ধর্ম 

উত্তরকাঁলে এদেশে একটা শক্তিশালী সম্প্রদায় গঠনে সমর্থ হইত কিনা 

সন্দেহ । জয়দেবের প্রভাব সম্বন্ধে এই কথা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে 

ভিন্ন ভিন্ন দেশবাসী কর্তৃক বিভিন্ন ভাষায় গীতগোবিন্দের প্রায় চলিশখানি 

টাকা প্রণীত হইয়াছিল, এবং ( এই কাব্যের) অন্থকরণে প্রায় আট দশ 

খানি কাব্য রচিত হইয়াছিল। এদেশে সেকালে জৈন, বৌদ্ধ, সহজিয়া, 
নাথপন্থী, শৈৰ্, শাক্ত প্রভৃতি নানা ধর্ম প্রচলিত ছিল, আজিও তাহার 

নিদর্ণন পাওয়৷ যায়। কিন্তু আমাদের যেন মনে হয় নাঁন! ধর্মের পীঠ-ভূমি 
পরিক্রমণ করিয়া বন্দ ও সেনরাজগণের সময় হইতেই বৈষ্ববখধর্্ম বাঙ্গালা 
এক উদারতর পথে অগ্রসর হইতেছিল। জয়দেবের মোহিনী সঙ্গীতের 

তরঙ্গ বাহিয়! চত্তীদাসের মধ্য দিয়া সেই ধর্ম্প্রবাহ মহাপ্রতুর জীবন বন্যার 
আসিয়া সম্মিলিত হইয়াছে এবং এই বন্যা পূর্বোক্ত ভিন্ন ভিন্ন ধর্মের 
পীঠক্ষেত্রগুলিকেও পরিপ্লাবিত করিয়াছে । 

রাঢ়ের ধন্ম 'ও সাহিত্য যে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত, চণ্তীমঙ্গল, 

মনসামঙ্গল, শিবায়ন, ধর্মসঙ্গল প্রভৃতি হইতেও তাহা প্রমাণিত হয় । কিন্তু 

সে সমস্ত বিষয় আমাদের অগ্কার আলোচনার বিষরীভূত নহে। 
ভূমিকায় আমরা কবি জয়দেব ও শ্রীগীতগোবিন্দ সম্বন্ধে আলোচনার 

চেষ্টা করিয়াছি । কতদূর রুতকাধ্য হইয়াছি জানি না। তবে এই 

আলোচনা দিক্-দর্শন হিসাবেও যদি সাধারণের গ্রহণীয় হয় তাহা হইলেই 
রুতার্থ হইব, শ্রম সার্থক মনে করিব। 



৮ 

কন্বি-সলামজিক্কী 

বাঙ্গালার অদ্বিতীয় বৈষ্ণব কবি জয়দেব বথন জন্মগ্রহণ করেন” 

এ দেশের সে এক সঙ্কটমর সময় । অন্রমান বঙ্গাব্দ সন ছয়শত সাল 

ৃষ্টার দ্বাদশ শতকের মধ্যভাগ-__সমাজ ব্যভিচারে পূর্ণ প্রক্কতিপুজ 

গোঠ গ্রস্ত, রাঁজশক্তি অবসন্ন, রাঁজ্যেশ্বর প্রতীকাঁরে অসমর্থ। বে বাঙ্গালী 

প্রজা একদিন নিজেদের নির্বাচিত প্রতিনিধিকে সিংহাসনে বসাইয়া 
দেশে মাত শ্যার প্রশমিত করিরা ছিলঃ আজ তাহারা পাঁশব ব্যসনে 

উন্মভ, বৈদেশিক আক্রমণের আসন্ন সম্তাবনায়ও অন্তদ্ধিগ্ন । বে রাজ্যের 

পরীক্রান্ত নৌবাহিনী ক্দেপণী-উতক্ষিপ্র জলধাঁরার একদিন চন্দ্রমগুলের 

কলঙ্ক প্রক্মালনের স্পঞ্জা রাখিত, আজ 'প্রমোদ-তরণীতে প্রমদাগণের 

নন কজ্জ্রলে তাহাদেরই গণ্ড কালিমা মণ্ডিত__তাহারা সেই সোহাগেই 
মটৈতন্ত । ভারতের বাহিরে কোথায় কি ঘটিতেছে, ভারতের ভিতর 

কোথায় কি পরিবর্তন সাধিত হইতেছে সে সব সংবাদ লওয়া তো দূরের 

কথা,___নিজেদের ভবিষ্যৎ ভাবনাও কাহারো মনে স্থান পায় না। দুর্দিন 

ঘনাইরা আসিতেছে, সর্বনাশ সমীপবন্তী, কিন্তু রাঁজযে নিত্য উৎসব 

লাঁগিরাই আছে। কবিরা কাব্য রচনা করিতেছেন, স্বরচিত বিস্তৃত 

প্রশস্তি গাথায় নূপতির ঘশের কাহিনী কীন্তিত হইতেছে, সমগ্র দেশ এক 

ক্সিত শান্তির মৃত-কল্প জড়তায় তন্্াচ্ছন্ন। বাঙ্গালীর সৌভাগ্য সৃর্ধ্য 
তখন থীরে অস্তাঁচল মূলে ঢলিয়! পড়িতেছিল, আর তাহার শেষ রশ্শিটুকু 

গ্রাদ করিবার জন্য এক রণদুন্মদ জাতির বিজয় বৈজয়ন্তী আপন 



৬ কবি জয়দেব ও গ্রীগীতগোবিন্দ 

গৌরবোজ্জল অর্দচন্ত্র প্রভাঁয় অলক্ষ্যে বাঙ্গালার সান্ধ্য-গগনে অত্যু্থিত 

হইতেছিল। এমনি দিনেই জয়দেব গোস্বামীর আবির্ভাব, এমনি এক 

দিনেই সংস্কৃত গীতিকাব্যের এই অপ্রতিদন্দী কবি বীরভূমের অভর- 
তীরবর্তী কেন্দুবিন্ব গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। 

কথিত আছে কবিরাজ গোস্বামী জয়দেব,__বঙগেশ্বর লক্ষ্মণসেনের 

সভাসদ- সমাটের পঞ্চরত্রের অন্যতম রত্ব ছিলেন। অনেকে বলেন 

শ্্রীপাদ সনাতন গোস্বামী নাঁকি নবদ্বীপের নৃপ-সভাদ্বারে নিষ্নোক্ত শ্লোকটী 

ক্ষোদিত দেখিয়াছিলেন__ 
“গোবর্দনশ্চ শরণো জয়দেব উগ্রাপতিঃ | 

কবিরা'জশ্চ রত্রাঁনি পঞ্চেতে লক্ষণস্য চ ॥৮ 

এই শ্লোকে কবি ধোয়ী কবিরাজ আখ্যা অভিহিত হইয়াছেন । 

সত্রাট-সভার অপর চারিটী রত্রর-উমাপতি ধর, গোঁবদ্ধন» শরণ 

এবং ধোরী। 

প্রদ্যয়েশ্বর-মন্দির প্রশস্তিতে উমাপতি ধরের নাম পাওয়া যায় 

ইনি লক্্ণসেনের সান্ধি-বিগ্রহিক ছিলেন । শ্রীমদ্ভাগবতের বৈষ্ণব- 

তোষণী টাকায় উল্লিখিত মআছে,_-শজয়দেব সহচরেণ মহাঁরাজ-লক্ষমণসেন 

মন্ত্রীবরেণ উমাঁপতি-ধরেণ? ইত্যাদি । গোঁবদ্ধনীচার্ধ্য তাহার আন্যা- 

সপ্তশতীর একটা শ্লোকে লিখিয়াছেন-_ 

“সকল কলা.কল্পয়িতুং প্রভোঃ প্রবন্ধন্ কুমুদবন্ধোশ্চ । সেনকুলতিলক 

ভূপতি রেকো রাকাপ্রদোষ*5” ।--প্রবন্ধের (নৃত্য গীতা চতুঃষগী কলা ) 

এবং কুমুদ বন্ধুর ( যোঁল কলা ) সকল কলার সম্পূর্ণতা সাধনে একমাত্র 

সেন কুলতিলক ভূপতি বা পুিমার সন্ধ্যাই সমর্থ। অর্থাৎ পুণিমা 
প্রদোষে যেমন কুমুদবন্ধু পূর্ণতা সংপ্রাপ্ত হন, সেনরাঁজের সময় তেমনি 

পূর্ণাঙ্গ প্রবন্ধ সকল সংরচিত হইয়াছিল ॥। পণ্ডিতগণের মতে এই সেন- 



ভূমিকা ৭ 
কুলতিলক ভূপতি লঙ্ষণসেন। সর্ববানন্দ সরস্বতীর “টাকা-সর্ববন্ে” এই 
গোব্দনের নাম পাওয়া যাঁয়। পণ্ডিতগণের মতে সম্রাট বল্লালসেনের 

সময় ১০৮১ শকাবায় ( ১১৫৯ খঃ) এই গ্রন্থ রচিত হয় । লক্ষণসেন তখন 

বুবরাজ। 

ধোয়ী কবি স্বরচিত পবনদূত কাব্যে যুবরাজ লক্্মণসেনকেই নায়ক 
কল্পনা করিয়াছেন। 

যথা ২ 

তশ্মিন্নেকা! কুবলয়বতী নাঁম গন্ধর্্বকন্তা 

মন্তে জৈত্রং মৃছুকুক্থমতোহপ্যায়ুধং যা ম্মরস্তয। 

দুষ্ট। দেবং ভুবনবিজয়ে লক্ষমণং ক্ষৌোণিপালং 
বালা সগ্ভঃ কুস্ুমধনষঃ সদ্দিধেরী বভভুব ॥ ২ ॥ ( পবনদূত ) 

জহলন-দেবের স্ভাধিতাবলীর মধ্যে পোরীর নাম আছে । জহলন খৃষ্টীয় 
অয়োদশ শতাবীতে বর্তমান ছিলেন । 

লক্ষাণসেনের মহাঁসামন্ত বট্দাঁসের পুত্র শ্রীধরদাসের সদৃক্তি-কর্ণামৃত 
গ্রন্থে শরণের” এই োকটী পাঁওয়া বায়-_ 

দেবঃ কুপ্যতু বা বিচিন্ত্য বিনয়ং গ্রীতোহস্ক বামাদুশৈঃ 

বাঞছ্িঃ প্রন্থুকীন্তিম প্রতিহতাং বক্তব্য মেবোচিতং | 
সেবাভি ধর্দি মেনবংশতিলকাদাশাসনীয়াঃ শ্রিয়ঃ 

সংকল্লাবিধায়িনাং স্থরতরস্তৎ কেন হার্যযো মদঃ | 

(৩--৫৪---৫ ) শরণ” | 

সদৃক্তিকর্ণামত লঙ্গুণসেনের সময়েই রচিত হয়, স্তরাং অচ্গমিত হয় 

(কবি শরণ সম্রাটের সমসাময়িক এবং ) শ্লোকে সেনরূংশতিলক বলিতে 

ক্মণসেনকেই বুঝাইতেছে। 



৮ কবি জয়দেব ও শ্রীগীতগোবিন্দ 

উপরে উদ্ধত সমস্ত প্রমাণের সঙ্গে গীতগোবিন্দের-_- 

বাচঃ পল্লবয়তুমাঁপতিধরঃ সন্দত শুদ্ধিং গিরাং 

জানীতে জয়দেব এব শরণ শ্লাঘ্যো দুরূহদ্রতে । 

শৃঙ্গারোত্তরসতপ্রমেয়রচনৈঃ রাচীর্যা-গোবর্দন 

স্পদ্ধী কোপি ন বিশ্রুতঃ শ্রুতিধরো ধোঁয়ী কবিক্মীপতিঃ ॥৮ 
এই শ্লোকটী মিলাইয়! লইলে সনাতন গোস্বামীর সাক্ষ্যবাক্যে অবিশ্বাসের 
কোনো হেতু পাঁওয়া বায় না। 

কেন্দুবিন্বের অনতিদূরে অজয়ের দক্ষিণ তীরে শ্যামারূপাঁর গড় বা 

সেন পাহাড়ী নামে একটা প্রাচীন দুর্গের ধ্বংসাবশেষ আছে । জনশ্রুতি 

শুনিয়াছি-_তান্ত্রিক সাধনার জন্য বল্লাল সেন নাকি এক নীচ জাতীয়া 

পদ্মিনী রমণীকে পত্রীবূপে গ্রহণ করিরাছিলেন। এই লইয়া পিতা-পুল্রে 
মনোমালিন্ত ঘটে এবং লক্ষণ সেন কিছু দিনের জন্য সেন-পাহাড়ীতে 

আসির৷ বাস করেন। কুল-পঞ্জিকাঁয় দেখিতে পাঁই এই মনোঁবিবাঁদ 
উপলক্ষে পিতা-পুভ্রে কয়েকখানি পত্র বিশিমর হইয়াছিল । সংস্কাতের 

আড়াল থাঁকিলেও পিতা-পুভ্রের মধ্যে বে এ হেন পত্রের আদান “প্রদান 

চলিতে পারে আজিকার দিনে এরূপ বিশ্বাস করিতে কাহারো! প্রবৃত্তি 

হইবে কি না সন্দেহ । কুল গ্রন্থের এই সমণ্ত কাঁহিনীর সত্যতাও বিতর্কের 

বিষয় । তবেঘে কোনো কারণেই হউক বুবরীজের পঙ্ছে আপন সামন্ত 
রাজ্যে শুভাগমন এবং সেই স্তরে নিকটবর্তী কেন্দুবিন্ব-বাসী কবির অঙ্গে 
পরিচয় এমন একটা অসম্ভব ব্যাপার বলিয়া মনে হয় না। রাটঢ়ে সেন- 

রাজত্বের বহু নিদর্শন বি্যমান আছে । ধোরী কবির পবন দূতে যুবরাজের 

প্রবাস-বাঁসের বে বর্ণনা পাওয়া যাঁর, সে আবাস ভূমির নাম বিজরপুর 

জয়ন্বন্ধাবার। বর্ণনা পড়িয়া মনে হয় ত্রিবেণীর অনতিদূরস্থিত কোনো 

স্থানের নামই পূর্বের বিজয়পুর ছিল । এইরূপ কোনো প্রবাঁস-বাঁসে অব 



নবদ্ধীপে যুবরাজের সঙ্গে কোথায় কবির প্রথম পরিচয় সংস্থাঁপিত হইয়াছিল, 
তাহার নিশ্চিত কোনে। প্রমাণ পাওয়া বায় না। 

প্রবাদ কথিত যুবরাজের সেন-পাহাড়ীতে আগমনের উল্লেখ পূর্ব্বেই 
করিয়াছি । সাধারণের কৌতুহল নিবারণের জন্ত নিয়ন বল্লালও লক্ষণ- 
সেনের পরম্পরকে লিখিত শ্নোক কয়েকটা উদ্ধত করিতেছি । 

লক্মণসেন লিখিতেছেন__ 

“শৈত্যং নাম গুণ স্তবৈব সহজঃ স্বাভাঁবিকী স্বচ্ছতা 

কিং জরমঃ শুচিতাং ভবন্তি শুচয়ঃ স্পর্শেন যন্যাঁপরে। 

কিঞ্চান্তৎ কথয়াঁমি তে স্তৃতিপদং বজ্জীবিনাং জীবনং 

তঞ্চেনীচপথেন গচ্ছসি পয়ঃ কন্তত নিষেধ, ক্ষমঃ ॥৮ 

বল্লালের প্রতুযুত্তর-_- 

“তাপো নাপগতন্ৃযা নচ কৃশা ধৌতা ন ধুলিস্তনো 

ন স্বচ্ছন্দ মকাঁরি কন্দকবলং কা নাম কেলি কথা । 
দূরোঁৎন্সিপ্ত করেণ হস্তকরিণা স্পষ্টা ন বা পদ্মিনী 

প্রারকো মধুপৈ রকারণ মহো বঙ্কার কোলাহলঃ॥” 

লঙ্মুণ সেন পুনরার লিখিলেন- 

“পরীবাদ স্তথ্যো ভবতি বিতথো বাপি মহতাং 
তথাপ্যেষ * * হরতি মহিমানং জনরবঃ | 
তুলোত্রীর্ণস্তাপি প্রকটনিহতাঁশেষতমসো 

রবেস্তাদৃ তেজো নহি ভবতি কন্তাঁং গতবতঃ ॥৮ 

বল্লাল পুনরুত্তর দিলেন__ 

“মুধাংশো জাঁতেয়ং কথমপি কলঙ্কম্য কণিকা 

বিধাতু দৌষোহয়ং নচ গুণনিষেস্তম্য কিমপি । 
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চন্দ) নাত্রেঃ পুজো ন কিমু হরচুড়াচ্চনমণি 

রন বা হস্তি ধ্বান্তং জগদুপরি কিম্বা ন বসতি ॥” 
এঁতিহাসিকগণের মতে সম্রাট লক্ষ্মণ সেন খৃষ্টীয ১১৬৯ অবে সিংহাসনে 

'মআারোহণ করেন, সুতরাং বলিতে পারা যাঁয় কবি জয়দেব খুষ্টীয় ঘাদশ 

শতকের মধ্যভাঁগে বর্তমান ছিলেন । 

কাহাঁরো কাহারে! মতে পৃথীরাজ রাসোঁর মধ্যে জয়দেবের নাঁম পাওয়া 

বায় । বথা 

“জয়দেব অঠ্ঠং কবী কব্বিরায়ং 

জিনৈ কেবলং কিন্তি গোবিন্দ গায়ং» 

পৃথথীরাজ ১১৯৩ খুষ্টাবে সাহাবুদ্দীন ঘোরীর সঙ্গে যুদ্ধে নিহত হন। 

সুতরাং জয়দেবকে পূর্থীরাঁজ সভাসদ রাসৌ প্রণেতা চাদ কবির সমসাময়িক 
বলিতে হয়। কিন্তু অনেকে বলেন এ শ্লোক প্রক্ষিপ্ত। 

পূর্ব্বে “সদৃক্তিকর্ণামুতের উল্লেখ করিয়াছি। এই গ্রন্থে গীত 
গোবিন্দের ৬্ট সর্গোক্ত “অঙ্গেঘাভরণং৮ শ্রেছক এবং ১১শ সর্োক্ত “জর 

শ্রীবিহ্যন্তৈ” শ্লোক উদ্ধত হইয়াছে । এ পধ্যন্ত এই শ্লোক দৃইটী 

প্রক্ষিপ্ত বলিয়া প্রমাণিত হর নাই । এতছিন্ন সদৃক্তিকর্ণাম়তের “চাট- 
প্রবাহে (ওয় প্রবাহ ১৯শ ভাগ ৫ম শ্লোক) জরদেব রচিত অপর একটা 

শ্লোকেও পাওয়া বার । শ্োকটা এই-- 

“লক্মীকেলিভূজঙ্গজঙ্গমহরে সংকল্প কল্প ভ্রম 

শ্রেয়ঃসাধক সঙ্গসঙ্গরকলাগাঙ্গেয় বঙ্গপ্রিয় । ; 

গৌড়েন্্ প্রতিরাজরাঁজকসভালঙ্গার কাঁরাপিত- 
প্ত্যর্থিক্ষিতিপালপালক সাঃ দৃষ্টোহসি তুষ্টা বয়ং ॥৮ 

গীতগোবিন্দে লক্ষণ সেনের নাম পাওয়া বায় না বলিয়া অনেকে অন্ত- 

বোগ করেন । কিন্তু বুলার (3801)10) সাচেব নাকি কাশ্মীরের একখানি 
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গীতগোবিন্দের পু থিতে লক্ষ্মণ সেনের নাম দেখিয়ছিলেন । বুলাঁর সাহেবের 

পু থিকেও বদি প্রক্িপ্ততা বাদে কেহ অবিশ্বাস করেন, উপরের শ্সোকের 

“গৌড়েন্দ্রের প্রতি রুপাৃষ্টিপাতি করিলেই তীহাঁর সন্দেহভঞ্জন হইবে। 
জয়দেবের সময়ে কে গৌড়েন্্র ছিলেন, জয়দেব কাহাঁকে লক্ষ্য করিয়া এই 
বিশেষণ প্রয়োগ করিরাছেন, সব দিকে সামপ্শ্য রাখিয়া এই প্রশ্নের উত্তর 

দিতে হইলে বলিতে হয় উক্ত গৌড়েন্্র লক্ষমণসেন ভিন্ন অপর কেহ হইতে 

পারেন না। অদুক্তিকর্ণামৃতে জয়দেব রচিত এইরূপ শ্লোক অনেক 
আছে । সেখশভোঁদয়ার মধ্যেও লক্ষমণসেনের সম-সাময়িকরূপে জয়দেব 

ও তাহার স্ত্রী পদ্মাবতীর উল্লেখ পাওয়া বায়। 

সাহিত্যদর্পণের দশম পরিচ্ছেদে বৃত্তযন্গপ্রীসেঞ্ উদাহরণে গীতগোবিন্দের 

প্রথম সর্ণোক্ত উিন্মীলন্মধু-গন্ধ-লুব্ধ-মধুপ-ব্যাধৃত- (তাঙ্কুর ইত্যাদি শ্রোকটা 
উদ্ধত হইয়াছে, এবং এ পরিচ্ছেদেই নিশ্চালঙ্ককারের উদাহরণে 
গীতগোবিন্দের তৃতীর সগের “হর্দিবিলসতা হানে নায়ং ভুজঙ্গমনায়কঃ” 

এই শ্বোকের উল্লেখ আছে । দর্পণকার বিশ্বনাথ : বিরাজ খুষ্টীয় চতুর্দশ 

শতকের প্রথম ভাঁগে বর্তমান ছিলেন, স্থতবাং বলিতে হয় জয়দেব তাহার 

পূর্ব্ববন্তী। কিন্ত অনেকে এই শ্লোক ছুইটা পরবস্তী কালের যোজনা 
বলিয়া মনে করেন। কারণ দর্পণের সকল পুঁথিতে এ এ শ্রোক পাওয়া 
বায় না। উত্তরে বলিতে হয় যে পুঁথিতে পাওয়া যায় না, সে পুঁথির 

লিপিকর বোধ হয় ভ্রমক্রমে শ্লোক ছুইটী উদ্ধার করেন নাই। বাস্তবিক 
এইরপ প্রক্ষিগুতাবাদের কোনো অর্থ হয় না। 

বৈষ্ণব সহজিয়াগণ জয়দেবকে আপনাদের আদি গুরু এবং নবরসিকের 

একজন রসিক বলিরা সম্মান করিরা থাকেন। সহজযাঁনের উৎপত্তি 

সম্বন্ধে মহাঁমহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীধুক্ত হরপ্রসাঁদ শাস্ত্রী এম-এ, সি, আই, ই, 
মভোদয় বলেন-_বুদ্ধদেবের তিরোধানের অত্যল্প দিন মধ্যেই তীাহাঁর শিল্ 
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প্রশিষ্তগণ ছুই ভাগে বিভক্ত হইয়া পড়েন ; তাহাঁরই এক ভাগ নানা শাখা 

প্রশাখায় রূপান্তরিত হইয়া কালে সহজযানে পরিণতি লাঁভ করে। 
খূঃ পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দীতে বৌদ্ধদের মধ্যে বে দুইটা দলের স্থ্টি হইয়াছিল 
তাহার একটার নাম মহাস্থবির এবং অপরটীর নাম মহাসাজ্ঘিক । থের- 

বাদিগণ বলেন বুদ্ধ আগে তাহার পরে ধন্্ম এবং সংঘ, সাঁজ্বিক দল 

বলেন, না? ধর্ম আগে, বুদ্ধ এবং সংঘের স্থান তাহার পরে । লক্ষ্য 

করিবার বিষয়, বৌদ্ধগণ ধর্মকে নারীরূপে কল্পনা করিয়া থাকেন । খুষ্ীয় 

দ্বিতীয় শতাব্দীতে নাগাজ্ছুনের নেতৃত্বে মহাসাজ্বিক দলের একাংশ 

লইয়া মহাধান সম্প্রদায় পঠিত হয়, ইহারা প্রজ্ঞা ( ধর্ম) উপার (বুদ্ধ) 
এবং বে'ধিসত্বের (সংঘ উপাসক। খুষটীর ছয় কি সাত শতাব্দীতে 

এই ত্রিদেব তারা, নিতা দ্ধ ও বোধিসত্ব রূপে কল্পিত হন। ইহার পর 

বজ্যান নামে অন্য এক সম্প্রদয়ের সৃষ্টি হর । খ্ুষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে 

উড়িস্তার রাজা ইন্দ্রভৃতি' -স্থীর পুক্র পদ্মনস্ব, কন্যা লক্্ীঙ্করা এবং জামাতা 
শান্ত রক্ষিতের সহযোগী নায় এই সম্প্রদায়ের প্রবর্তন করেন। ইহাদের 

উপাশ্য পদ্ম* বজ এবং বোধিসত্ব । ইহারই অন্যতম শাখার নাম সহজ- 

বান। বাঁঢ় দেশের আচার্য নাড় পণ্ডিত পণ্ডিত পত্রী নিগুবা জ্ঞান 

ডাঁকনী, এবং সিদ্ধাচাধ্য লুইপাঁদ 'ও দাঁরিক প্রভৃতি এই সম্প্রদায়ের 

প্রবর্তক । শুন্য, বজ্র ও বোধিসত্ব ইহাদের উপাস্য | খৃষ্টীর দশম হইতে 
একাদশ শতাব্দীর মধ্যে এই সম্প্রদারের স্ট হইয়াছিল | নরনারীর মিলন 

স্থখই ইহাদের মতে চয়ন ও পরম সুখ । € এই সথখ-সন্ভোগের জন্য দেততট 

লইরা সাধনা করিয়া ইার! বহুবিধ উপায়ে সিদ্ধ হইর়াছিলেন। শান্দ্ী 
মহাশয়ের মতে জয়দেব এই সভগ্রিয়াগণের নিকট বিশেষভাবে খণী। 
সহজিরাগণ নরনারীর বে মিলন-ন্ুখকে একমাত্র কাম্য বলিয়া গ্রহণ 
করিয়াছিলেন, জয়দেব শ্রারাধাকুষ্ষের গিলনকে সই স্থখের আশ্রয় রূপে 
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বর্ণনাপূর্বক নিজেকে তাহার দর্ক স্বরূপে কল্পনা করিয়াছেন এবং 
দেখিয়াই যেন পরিতপ্ত হইয়াছেন । এক হিসাবে এই মতবাদে উপেক্ষা 

করা চলে না। কারণ বৈষ্ণব ধর্মের মধুর ভনে সখীভাঁবের উপাসনা 
অনেকটা এই ভাবেও ব্যাখ্যাত হইতে পারে। প্রভেদ এইটুকু যে 
সখীগণ শুধু দেখিয়াই তৃপ্তি লাভ করেন না। অন্তরঙ্গা সেবিকারূপে 
যুগলের মিলনানন্দের অংশভাগিনী হইয়া থাকেন। সখীগণ কর্মহীনা 

উদাসিনী দর্শিকামাত্র নহেন, তাহারাই এ মিলনের সাধিক1 এবং সাহায্য- 

কারিণী, গীতগোবিন্দে এই শেষোক্ত ভাবই পরিস্ফুট। ) 
মহামহোপাধ্য।র শাস্ত্রী মহাশয় এই যে সংস্কার বা সম্বয়ের কথা 

বলিয়াছেন, সমাট লক্ষণসেনের সময় বে বাস্তবিকই সেইরূপ একটা 

চেষ্টা হইয়াছিল, ইতিহাসে তাহার ইঙ্গিত আছে। রাজনীতি জ্ঞানে 
অদূরদর্শী হইলেও লক্ষমণসেনের মন্ত্রিগণ সমাজনীতিতে নিতান্ত অনভিজ্ঞ 
ছিলেন বলিয়া মনে হয় না। সমাজের দুর্দশা তাহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করিয়াছিল এব* ভবদ্দেব ভট্ের অন্থকরণে স্বৃতির অনুশাঁসনে তাহার! 

তাহার গ্রয়োজনানুবূপ প্রতীকার বা সংস্কার সাধনেও বদ্ধপরিকর 

হইয়াছিলেন। 

মতন্যঙ্ক্ত নামক গ্রন্থখানিতে আমরা এই ভাবের আভাস পাঁই। 

কেহ কেহ এই গ্রন্থথাঁনিকে লক্ষমণসেনের মন্ত্রী হলাযুধের প্রণীত বলিয়া 

মনে করেন, অপর কাহারো কাহারো মতে ইহা একখানি প্রাচীন তন্থগ্রন্থ। 

মহস্তঙ্ছক্ত প্রাচীন গ্রন্থই হউক আর মন্ত্রী হলারুধেরই প্রণীত হউক এই 
গ্ন্থথানি বে মেনরাজতে একথানি প্রামাণ্য গ্রন্থূপে গৃহীত হইয়াছিল, 
সে বিষয়ে কোনো সংশয় নাই । এই গ্রন্থে একদিকে বেমন বেদের 

প্রশংসা আছে, তেমনি অন্যদিকে আবার বীরাচারের অভিমত একজটাঃ 

উগ্রতারা, বরিপুরা প্রভৃতি পৃজাক্রম এবং মন্তরোদ্ধার আদিও গৃহীত হইয়াছে । 
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গ্রন্থে বেদের প্রশংসা আছে, কিন্তু যেন অতি সন্তর্পণে। বৌদ্ধ তস্তান্থ- 
মোদিত মহাঁচীনক্রমের তারা সাধন, এবং নীলসারস্বত ক্রমের মাঝে সে 

প্রশংসা যেন একটা সমদ্বয়ের ইঙ্গিত করে। অমংশ্যস্থক্তের তারাস্তব পাঠ 

করিলে এই বিশ্বাসই দু়ীভূত হয় । 
“জয় জয় তাঁরে দেবী নমস্তে। 
প্রভবতি ভবতি বদিহ সমস্তে ॥ 

প্রজ্ঞাপারমিতা মিতচরিতে | 

প্রণতজনানাং দূরিতক্ষয়িতে ॥৮ 

এই প্রজ্ঞাই বে বৌদ্ধদের সম্প্রদার ভেদে তাঁরা, পদ্ম, ও শুন্য নাঁমে 

অভিহিতা হইয়াছেন, পূর্বেই তাহার উল্লেখ করিয়াছি। বৌদ্ধশান্ে 
প্রজ্ঞা লোকেশ্বর বুদ্ধের স্থতারপেও কথিতা হইয়াছেন । 

সমাটের অনুমোদিত এই সমগ্ধয়ের মধ্য দিরা সংস্কারের প্রচেষ্টা হয় তো 
জরদেবও অন্ুনরণ করিয়াছিলেন। উদাভরণ স্বরূপ গীতগোবিনের 

দশাবতার স্তোত্রের বৃদ্ধন্তব উল্লিখিত হইতে পাবে । শ্রীমগ্ভাগবতাদি 
পুরাণে বুদ্ধদেব অবতাররূপে গৃহীত হরাছেন। কিন্ধু পৌরাণিক মতে 
তিনি বেন সুর এবং অস্থরগণের মোহনাথেই চীবর ধারণ ও বেদনিন্দা 

করিয়াছিলেন। এক সময় প্রার সারা ভারতের হিন্দ্গণের এইরূপই 
বিশ্বাস ছিল। ছুই একটা উদাহরণ দিতেছি । 

মহারাষ্ত্রের দ্বিতীর চালুক্য বংশের রাঁজা সোমেশ্বরের আদেশে ১১২৯ 

খুঃ « মানসোল্লাস” নামে একখানি অভিধ|ন সঙ্গলিন্ হয় । এই গ্রন্তে 

বুদ্ধের স্তব এইরূপ-“বুদ্ধন্ধপে জো দীনব স্থুরা বঞ্চউনি বেদ দূসণ বোল্লউনি 
মায় মোহিয়! দেউ মাঝি পসাঁউ করু।” বুদ্ধরূপে ধিনি দানব ও স্বরগণকে 
বঞ্চনা করিবার জন্য বেদ দূষণ বাক্য বলিয়া (বেদ নিন্দা করিয়া) মায়ায় 

মোহিত করিরাছিলেন, সেই দেবত। আমায় প্রসাণিত করুন। 
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একটা প্রাচীন স্তোত্রেও ইহার ইঙ্গিত পাওয়া ঘাঁয়। 

“পুরা সুরাংশ্চাস্তুরান্ বিজেতুং 

সন্ধারয়ং্গীবরচিহৃবেশং | 

নিনিন্দ বেদং পশুঘাতনং বে! 

তং বুদ্ধরূপং প্রণতোহসম্মি বিষ্লোঃ ॥৮ 

কিন্ধ জয়দেব লিখিয়াছেন-__ 

“নিন্দসি যজ্ঞ বিধেরহহ শ্রতিজীতিং 

সদয়হৃদয়দরশিতপ শুঘাতং 
কেশবধৃত বুদ্ধশরীর জয় জগদীশ হরে ॥” 

ইহাতে স্থুর অসুর বা দানব, মোহনের কোনো কথা নাই। বুদ্ধদেবের 

তিরোভাবের সাদ্দ সহশ্রাধিক বৎসরের পরে এমন জক্তিপূর্ণ ভাঁষায় বুদ্ধা- 
বতারের বথার্থ তত্ব কেহ ব্যক্ত করিয়াছেন কি না সন্দেহ । 

হিন্দুধন্ম্ের পুনরুখাঁনের দিক হইতে এই প্রসর্দে আরো কিছু বলা 
বাইতে পারে । প্রতিবেশ প্রভাব হইতে পরিত্রাণ লাভি আমরা! প্রায় অসম্ভব 

বলিরাই মনে করি। ত্তরাং বৌদ্ধবঙ্ধের ন্তার জয়দেবের জীবনে হিন্দু 
ধন্মের প্রভাবও অস্বীকার করিবার উপার নাই। সমাজ এবং ধন্মু সন্ধন্ধে 
রাঢ় দেশ যদিও চিরম্বাধীন, চিরম্বীতন্ত্য প্রয়াসী, তথাপি দেশবাসীর 

ধার প্রকৃতির অনুকূলে অবশেষে হিন্দধন্মই তথা বৈষুব ধর্মই এদেশে 
প্রধান লাভ করিয়াছিল । 

অতি প্রাচীনকাল হইতেই বৌদ্ধধর্মের পাশাপাশি হিন্দুধন্মও এদেশে 
প্রদার লাঁভ করিতেছিল। খৃষ্টীর তৃতীয় কি চতুর্থ শতাব্দীতে গুপ্তরাঁজগণ 
ধপন মহোদধির উপকণ্স্থিত এই তাঁলীবনশ্তামল দেশ জর করেন, তাহার 

পূর্বেই বৈষ্ণব ধর্ম এদেশে প্রসিন্ধি লাভ করিয়াছিল । তখন লোকে চতুভূ'জ 
বিঞ্ঃসন্তির উপাসনা করিত। গুপগ্তরাজগণের সম-সময়ে এদেশে একজন 
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পরাক্রান্ত নরপতি ছিলেন, তাহার নাম চন্ত্র-বন্মী। বাঁকুড়ায় শুশুনিয়া 
পাহাড়ের লিপিতে তিনি আপনাকে চক্রম্বামী অর্থাৎ বিষ্ণুর উপাসকরূপে 
পরিচিত করিয়াছেন। তিনি বাকুড়ার পোকর্ণা বা পুষ্ষর্ণার অধিপতি 

ছিলেন, এই স্থান এখনো “পখরণা* নামে বর্তমান রহিয়াছে । দিগ্থিজয়া 

সমাট সমুদ্রগুপ্ত ইহাকে নিহত করিয়া মগধের প্রান্তবর্তী এই প্রদেশ 

অধিকার করেন। পরবন্তী কালে খুষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে রাঁঢট়ে আর 

একজন বৈষ্ণব নরপতির নাম পাওয়া যায়, তিনি পরম ভাঁগবত মহা- 

রাজাঁধিরাজ বিজয়নাগদেব। কর্ণকুবর্ণে তীহার রাজধানী ছিল। 

কালত্রমে কঞ্ণলীলা বে সারা ভারতের অন্যতম আলোচ্য বিষয়রূপে 

পরিগণিত হইয়াছিল। খুষ্টীয় নবম হইতে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে সংস্কত ও 

নানা প্রাদেশিক ভাষায় রচিত বৈষ্ণব কবিতায় তাহার পরিচয় পাওয়া 

বায়। জয়দেবের পূর্বেই বহু বাঙ্গালী নর-নারী যে এই ধর্ম গ্রহণ 
করিয়াছিলেন, এবং একসময় বাঙ্গালার একাংশে এই ধর্ম রাজধর্মরূপে 

সম্মানিত হইত, বর্ম-বংণীয়গণের রাজত্বকাল তাহার সুম্প্ পরিচয় । 
ভোজবন্দমদেবের বেলাব লিপির একটী শ্লোক 

“সোপীহ গোপীশতকেলীকারঃ 

কুষেগ মহাভারতহ্ব্রধারঃ | 

আছ্যঃ পুমানংশরুতাঁবতারঃ 

প্রাহুবভূবোদ্ধতভূমিভারঃ ॥৮ 

গোগী-শত-কেলিকাঁর ( ভাগবতোক্ত )" শ্রীকুষ্ই মহাঁন্ভারতের হুত্রধার। 

তিনিই আদি পুরুষ এবং অংশরূপে অবতার গ্রহণ করিয়া ভূমির ভাব 
হরণের জন্য প্রাদুভূত হন। শোক হইতে বুঝিতে পারা বায়__কবি 
জরদেবের পূর্বেই এদেশে এই তন স্বীক্ুত হইয়াছিল। দাক্ষিণীত্য বখন 

লক্ষমী-নারারণ উপাসনার উন্মন্ত বান্দলার এই গোপীকথা তখন কে বঙ্ন 
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করিয়া আনিয়াছিল, কে ইহার প্রবর্তক, তাহার কোঁনো সন্ধান 
পাওয়া যায় না। গৌড়েশ্বর পালরাঁজগণ বদিও বৌদ্ধ ছিলেন, তথাপি 

হিন্দগণের উপরে তাহাদের কোনো বিদ্বেষ ভাব ছিল না। অপিচ 
বুহস্পি তুল্য ব্রাহ্মণ মন্ত্রিগণের বজ্ঞশাঁলায় বজ্ঞশেষ শান্তি বারি সেচনে 
বার বার তীহাঁদের মুকুটহীন মস্তক অভিষিঞ্িত হইয়াছিল, ইতিহাসে 
এইরূপই দেখিতে পাই। পালরাজগণের রাজত্বকালে বৈষ্ণব-ধর্মও 

অপ্রচলিত ছিল না । সম্রাট ১ম মহীপালের তৃতীয় বাজ্যাঙ্কে লোকদন্ত 

নামক একজন বণিক সমতটে একটা নারায়ণ মুগ্তির 'প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, 
ইতিহাসে তাহার উল্লেখ আছে । বদিও পালরাজগণের আশ্রয়েই আচার্য্য 
নাঁড় পণ্ডিত এবং লুইপাঁদ প্রভৃতি বৌদ্ধপত্তিতগণ সহজ মতবাদ প্রচার 
করিয়াছিলেন, তথাপি সম-সাময়িক দুইজন হিন্দুপ্রধানের প্রভাবে তাহা 

যেন কিছু বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছিল। ইহাদের একজন ছিলেন বৌদ্ধ বিদ্বেষী, 
আর একজন ছিলেন হিন্দু বৌদ্ধে মিলন প্রয়াসী। ইহীাদ্দের একজন 

রাঢ়ের দেবগ্রাম-প্রতিবদ্ধবালবলভী-ভূজঙ্গ ভবদেব ভট্ট । আর একজন 
স্বনামধন্য দিখ্িজরী ভূমিপাঁল চেদীপতি কর্ণদেব। বৈষ্ণব বর্মরাজগণের 
নাম পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি, ভবদেব ভট্ট ছিলেন সেই বর্মবংশীয়, 
বঙ্গেশ্বর হরিবন্মদেবের সান্দি-বিগ্রহিক। শন্ত্র ও শাস্ত্রে তাহার সমান 

দক্ষতা ছিল। ভূবনেশ্বরে অনন্ত বাস্থদেবের মূত্তি ও মন্দির আজিও 

তাহার গৌরব-কীন্তির পরিচয় প্রদান করিতেছে । বাটের অধিকাংশ 

উচ্চ বর্ণের হিন্দুর জন্ম হইতে মরণোত্তর কর্তব্য বিধান আজিও ইহারই 
সঙ্গলিত দশকর্মশ-পদ্ধতি অনুসারে নির্বাহিত হয়। ইনি অনন্ত-বাস্থদেব 
মুণ্তির প্রতিষ্ঠাতা, সুতরাং ধর্মমতে ইহাকে বৈষ্ণব বলিয়াই মনে করি। 
কর্ণদেবের কথাও ইতিহাস প্রসিদ্ধ। বীরভূমের পাঁইকোড় গ্রামে আবিষ্কৃত 
শিলালিপি হইতে জানা বার তিনি পরম বৈষ্ণব ছিলেন এবং রাঁদেশ 

৮ 
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কিছু দিন তীহার অধীনতা৷ স্বীকাঁরে বাধ্য হইয়াছিল । " যুবরাজ বিগ্রহ 
পালের করে স্বীয় কন্ঠা যৌবনশ্রীকে সমর্পণ করিয়া ইনি পাল সম্রাট 
নরপালের সঙ্গে বৈবাহিক সম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। পাঁইকোড়ে 
ইহার অবস্থিতির পরিচয়ও পাঁওয়া যাঁয়। অনেকে মনে করেন এই হিন্দু 
বৌদ্ধ মিলনের ফলে ধর্মের মধ্যেও একটা সমন্বয় সাধিত হইয়াঁছিল। 

পাইকোড় গ্রামে মতস্ত মাংস দিয় গোঁপাঁলকে ভোগ নিবেদিত হয়, 
এবং শিব পুজায় তুলসী-পত্র ব্যবহৃত হইয়া থাকে। হয় তো ইহা 
এরূপ সমম্বয়েরই শেষ নিদর্শন। খু'জিলে রাঢ় দেশে হিন্দু বৌদ্ধ মিলনের 
এমন বহু নিদর্শন মিলিতে পারে । কিন্তু কবি জ্য়দেবের প্রসঙ্গে এইরূপ 

সমন্বয়ের উপর খুব বেশী জোর দেওয়ার আবশ্তকতা আছে বলিয়া মনে 

হয় না। কারণ ভোজ বশ্ম্দেবের বেলাব লিপির পুর্বোদ্ধত গ্লোক এবং 
খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীতে রচিত আনন্দবদ্ধনের ধ্বন্তালোকে সংগৃহীত রাধারুষঃ 

লীলার শ্লোক দেখিয়! অনুমিত হয় বে বাঙ্গালা তথা ভারতের অপর 

কোনে৷ কোনো প্রদেশে জয়দেবের বহু পূর্বেই বাধাকষ্জের মধুর রসাম্মক 
প্রেমলীলার কথা প্রচারিত হইয়াছিল । তবে ইহা অসম্ভব নহে বে চেদীরাজ 

কর্ণদেবের সংশ্রবে কর্ণাটকগণের সঙ্গে বরামানুজ প্রবতিত ভক্তিবাদ 

পরবর্তী কালে রাটে অন্তপ্রবিষ্ট হইয়া ( জয়দেবের পূর্বেই ) দেশে আর 
একটা নূতন তরঙ্গের সৃষ্টি করিয়াছিল। মালবরাজ উদয়াদিত্য এবং 
ততপুত্র লক্ষদেবের শিলালিপি হইতে জানিতে পাঁরি--“কর্ণটকগণ চেদী 
বংশীয় গাঙ্গেয়দেব এবং তৎপুল্র কর্ণদেবের দক্ষিণহস্ত স্বরূপ ছিলেন ।” 

স্বতরাং কর্ণাটকগণের রাঢ়ে অভিঘাঁন অনৈতিহাসিক ব্যাপার নভে। 

সেনরাজগণও যে কর্ণাটকদিগের অন্গরক্ত ছিলেন ইতিহাসে তাহার 

প্রমাণ__“কর্ণাটলক্ষমী লুগ্ঘনকারীর দগুডবিধান করিয়া হেমন্ত সেন একাঞ্গ 

বীররূপে খ্যাত হইয়াছিলেন”। খুব সম্ভব সেনরাজগণও কর্ণাটবংশীয়। 



ভূমিকা ১৯ 

কর্ণাট ভূমি যে ভক্তিবাদের অন্যতম প্রতিষ্ঠা ক্ষেত্র নিম্নোক্ত শ্লোকেও তাহার 
সমর্থন পাঁওয়! যায়__ 

“উৎপন্না দ্রাবিড়ে ভক্তি বুঁদ্ধিং কর্ণাটকে গতা । 

কচিৎ কচিৎ মহারাষ্ট্রে গুর্জরে বিলয়ং গতা। ॥৮ 

এই সমস্ত আলেচিনা করিয়া মনে হয় রাঁটে হিন্দু তথা বৈষ্ণব-ধর্মের 

প্রভাবও সেকালে বিশেষ নিশ্রভ ছিল না, এবং জয়দেবের জীবন সে 

প্রভাঁয় যথেষ্ট প্রভাবান্বিত হইয়াছিল । এই প্রসঙ্গে ম্মরণ রাখিতে হইবে 

নে রামানুজ লক্ষমীনারায়ণের উপাঁসক এবং জয়দেব রীধাঁকৃষ্ণের ভক্ত 

ছিলেন। উভয়ের মধ্যে পার্থক্য আছে। তবে দাক্ষিণাত্যে রাধানামও 

অপরিচিত ছিল না। দাক্ষিণাত্য বিন্বমঙ্গলৈর লীলাভূমি--“শ্রীকৃষ্ণ- 

কর্ণামুতের” জন্মভূমি । রাঁধারুষেের উপাসক নিম্বার্কও দাক্ষিণাত্যবাঁসী | 
ইনি প্রায় জয়দেবেরই সম-সাময়িক। নিশ্বার্ক চুস্বকীর়াবাঁদী, কিন্ত 

জয়দেব পরকীয়াবাদী | 

প্রবাদ অনুসারে কবি জয়দেব দাক্ষিণাত্যের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সম্বন্ধেও 

সংশ্বিষ্ট ছিলেন । প্রবাদ বলে-_-শ্রীজগন্নাথদেবের নামে উৎসর্গীকৃতা কবি 
পরী পল্মাবতীর পিত্রালয় ছিল দক্ষিণ দেশে । নৃত্যগীতে নিপুণা এই 
নারী কি ভগন্তক্তিতে আর কি পাতিবত্যে উভয়তঃই আদর্শ স্থানীয় 

ছিলেন । কবি তীহাঁকে জীবনাধিক ভালবাসিতেন। সংস্কৃত ভক্তমালে 

বণিত আছে-_ 

“উভো তৌ দম্পতীতত্র একপ্রাণৌ বৃবতুঃ | 
নৃত্যুন্তৌ চাপি গায়ন্তৌ শ্রীকৃষ্ণার্চনতৎপরৌ ॥৮ 

প্রবাদ বণিত “ম্মরগরলথণ্ডনং কবিতার পাঁদপূরণ-প্রসঙ্গে পদ্মাৰতীর 

সৌভাগ্যকাহিনী আজিও ভক্তের চক্ষে আনন্দীশ্রুর সঞ্চার করে। 

উড়িস্বার সঙ্গেও কবির সম্বন্ধ ছিল বলিয়া মনে হয়। সভ্যতার আদান 
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প্রদানে উড়িয্তা ও রাঢ় এই ছুইটা প্রতিবেণী প্রদেশ চিরকালই ঘনিষ্ঠ 
সম্বন্ধে আবদ্ধ। বিশেষ কবির সম-সময়েই উড়িস্তাঁয় একটা অভিনব 

পরিবর্তন সাধিত হইয়াছিল । বৈষ্ণবধন্মের নব আন্দৌলনে উড়িস্তা তখন 

টলমল করিতেছে, দেশ বিদেশের তীর্ঘযাত্রী উড়িস্তার পথে যাত্রা সুরু 
করিয়াছে । উড়িস্তার সে এক নূতন অভ্যুদয় ! শৌর্য্যে বীর্যে স্থাপত্যে 
ভাস্কর্য উড়িয্তা তখন সার! ভারতের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। পুরীর 

ভারত-বিখ্যাত জগন্নাথ মন্দির এই সময়েই নির্মিত হয়, মহারাজ অনঙ্গ- 

ভীমদেব ১১৭৪ খুষ্টাব্বে এই মন্দির প্রতিষ্ঠা-কাধ্য শেষ করেন। সম্রাট 
লক্ণসেনের পিতামহ বিজয়সেনের সঙ্গে উড়িস্তাপতি চোড় গঙ্গদেবের 

বিশেষ সৌখ্য ছিল। সম্রাট বল্লালসেন এবং লক্ণসেনের সহিত 

উড়িস্তার সম্বন্ধের কথাও ইতিহাস ব্বীরুত সত্য । 
পুণ্যতীর্থ পুরীধামের সঙ্গে কবিজীবনের অনেক কাহিনী ওত-্রোত 

ভাবে জড়াইয়া আছে। শ্রীজগন্নাথদেবের মন্দিরে জয়দেবের মধুর-কোমল- 
কান্ত পদাবলী আজিও প্রিসন্ধ্যা গীত হইরা থাকে । বিশ্বাস-অবিশ্বীসের 

কথা বলিতেছি না, সম্ভব-অসম্ভবের বিচার করিতেছি না,_কিন্ত জয়দেবের 

জীবনী লইয়া নীলাচলের দারুবন্ম বিগ্রহের অন্ত গ্রহ উপলক্ষে ভক্ত ও 

ভগবানের রহস্তলীলাঁর বে প্রবাদ রচিত হইরাঁছে, তাহা হইতে বুঝিতে 
পার! যায় দেশবাসীর দৃষ্টিতে জয়দেব কেবল কবি বলিয়াই নহেন 

পরন্ত ধার্মিক ও পণ্ডিত, ভক্ত ও সাধক, ভাবুক ও প্রেমিক বলিয়া তিনি 

চির পুজ্যরূপে বরণীয় হইয়া আছেন। বতকাঁল বাঙ্গালী বীচিবে, কবি 

জয়দেব এই পুজার আসনে বাঙ্গালার হদয়-মন্দিরে চির প্রতিষ্ঠিত থাকিবেন। 



৩ 

ভ্লী-ন্ন কুা। 

বারভুমে কেন্দুবি্ব গ্রাম (১) আঁজিও বর্তমান আছে। আজিও 
অজয়ের জল-কলম্বনে শ্রীরাধাগাঁবিন্দ গাথার বিজয়গীতি প্রতিধ্বনিত 

হতয়। আজিও প্রতি পৌষ-সংক্রান্তিতে প্রায় অর্দলক্গাধিক নরনারী 
কেন্দ্বন্নে সমবেত হইয়া কবির পুণ্য-স্থৃতির উদ্দেশে অন্তরের ভক্তি-পুর্পাঁ- 
গুলি নিবেদন করে। বনমালী দাঁস লিখিয়াছেন--( জরদেব ) 

“ভিক্ষা মেগে খায় সদা হরিনাম জপে। 

ভাসে কাঁদে নাচে গার শিবের মণ্ডপে ॥৮ 

কেন্দ্বিন্বে সেই কুশেশ্বর শিব আঁজিও কোঁনোরূপে আপন অস্তিত্ব বজায় 
রাঁখিরীছেন । এই মন্দিরে অষ্টদল পদ্নাঙ্কিত এক পাষাণ খণ্ড আছে; 

(১) কেন্দুবিন্নের বন্তনান নাম জয়দেব কেন্দুলা। বর্তমানে এই ম্ষুদ গ্রামখানিতে 

ব্রণ, অগ্রদানা, কায়ন্ত, সংগোপ, তান্ুলী, কামার, নাপিত, ছত্রি, বৈরাগী, শু"ড়ি, কলু, 

পোপ, যুগী, বাগদী, হাড়ি, বাউড়ি প্রর্ভতি জাতি বাঁস করে। লোক সংখ্যা খুবই কম। 

গবীর মোহান্ত আছেন, জমিদারা ও অন্যান্য দেবত্র সম্পত্তির আয় মন্দ হইবে না। প্রায় 

ত।ডাউশত কি তিনশত বত্সর পুর্বে রাধারমণ ব্রজবাসী নামক জনৈক সাধু শ্রীধাম বৃন্দাবন 

ভইচত তীর্থ দর্শনে আমিয়া এগানেই অবস্থিতি করেন। কেন্দুবিল্ের “গদি” তাহারই 
পানি 

প্রতিষ্টিত। তিনি বন্ধমান রাজবাটী হইতে বিশেষ সাহাষ্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কেন্দু- 

বিপ্পের শ্রীত্রীরাধাবিনোদ জীউর বন্তমান মন্দির বদ্ধমান রাজবাটীর ব্যয়েই ১৬১৪ শকাব্দায় 

নিন্মিত হয়। রাধারমণের পরবন্তী মোহান্ত গণের নাম (২) ভরত দাস, (৩) পারীলাল, 

(3) হীরাল।ল, (৫) ফুলচাদ, (৬) রামগোপাল, (৭) সব্ব্বখর, (৮) দীমোদর। দামোদর 

প্রঙ্গবাসী আততায়ীর হস্তে নিহত হইলে তাহ।র চেলা বর্তমান গদির অধিকার প্রাপ্ত 
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অনেকে বলেন এই যন্ত্রে তৃবনেশ্বরী-মন্ত্র জপ করিয়৷ জয়দেব সিদ্ধ হইয়া- 
ছিলেন। অজয়ের একটা “ঘাট'কে লোঁকে আজিও কদশ্বখণ্ডীর ঘাট 

বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকে। এই ঘাটের বর্ণনায় বনমালী দাস 

লিখিয়াছেন__ 

“অজয়ে তরঙ্গ বহে অতি সুশোভন । 

কিনারে পুম্পের শোভা গন্ধে হরে মন ৮ 

জয়দেব এই ঘাটেই রাধামাধব বিগ্রহ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কবি অনেক 

সময় এই ঘাটে আসিয়া বসিয়া থাঁকিতেন। প্রবাদ আছে-_জয়দেব 
কেন্দুবিন্বে শ্রীরাধামাধব বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা করেন, এবং বৃন্দাবন যাত্রাকালে 

সেই বিগ্রহযুগল সঙ্গে লইয়! গিয়াছিলেন। এখন সেখানে বে বিগ্রনের 
পূজা হয় তিনি শ্রীরাধাবিনোদ নামে পরিচিত। এই বিগ্রহ পূর্বে শ্টামা- 
রূপার গড়ে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। বিনোদ নামে কোনে! রাজা এই বিগ্রন্ছের 

প্রতিষ্ঠাতা । কেন্দুবিন্বের নিকটবন্তী স্্গড় গ্রামে এই রাজার পরিণা 
প্রাকার পরিবেষ্টিত একটা ক্ষুদ্রদর্গের ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান আছে। 

হইয়াছেন। কেন্দুবিন্বের দেবোত্তর সম্পত্তির আয় হইতে সেখানে শ্বচ্ছন্দে একটী চত্ু্পাঠী 

পরিচালিত হইতে পারে । জয়দেবের কেন্দুবিল্ধে শ্রীগীত গোবিন্দের পঠন পাঠনের কোনো 

ব্যবস্থা নাই, ইহা অপেক্ষা শোচনীয় অবস্থা আর কি হইতে পারে? বীরভূম খাদক 
পুরুষ অথবা নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ যে এ বিষয়ে কোনে! চেষ্টা করেন না, ইহাই আরে। 

দুঃখের বিষয় । ৃ 

ফরিদপুর জেলায় পিঙ্গলা নামে একখানি গ্রাম আছে। এই গ্রামে বাৎস্য গোত্রিয় 

কাঞ্রিলাল উপাধিধারি অনেক সন্রান্ত কুলীন ব্রাহ্মণের বাস। উহাদের পারিবারিক কি্বদশঠী 

কবি জয়দেব এই বংশেরই লোক। পুর্বে রাঢ়দেশে বীরভূম জেলায় কেন্দুবিল গ্রামে 

ইহাদের বাস ছিল। নবদ্বীপ মুললমান কর্তৃক অধিকৃত হইপে ইহাদের পূর্ব পুরুষ পৃবববঙ্গে 
পলাইয়৷ আসেন। (বীরভূমি জ্যোষ্ঠ ১৩৩৫1) 
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শ্যামারূপার গড় জন-বসতিহীন জঙ্গলে পরিপূর্ন হইয়া! গেলে এবং অজয় 
পার হইরা সেবাইত্গণ নিত্য পুজার জন্য প্রত্যহ শ্ঠামারূপাঁর গড়ে যাতায়াতে 
মন্বীরূত হইলে বর্ধমানের রাজা এই যুগলবি গ্রহ কেন্দুবিন্বের শুন্ত মন্দিরে 
আনিয়া প্রতিষ্ঠিত করেন। বিগ্রহের বর্তমীন মন্দির বর্দমানের মহারাণী 
নৈরাণী দেবী প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, ১৬১৪ শকাব্দায় এই প্রতিষ্ঠা কার্য্য 

সম্পন্ন হয়। কেন্দ্বিন্বে প্রতিষ্ঠার পর নৃতন লোঁক বিগ্রহের সেবাইৎ 

নিবৃক্ত হন ও সেই সেবাইতের বংশধরেবাই আজিও এই বিগ্রহের সেবা 
করিতেছেন। উপাধি অধিকারী, ইহার! রাটীয় ব্রাহ্মণ । পাহাঁড়পুরের 
ধব”সস্তূপ হইতে শ্রীরুষ্ণ মি আবিদ্রত হওয়ার পর ভরসা করি জয়দেবের 
বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা বিষয়ে আর কেহ সন্দেহ প্রকাশ করিবেন না। কৰি 

ধোরী তীহার পবন দূতে গঙ্গাবীচিপ্রন্তপরিসর স্ুন্ধদেশের বর্ণনা করিয়া 

লিখিয়াছেন__ 
“তন্মিন্ সেনাগ্বয় নুপতিনা দেববাজ্যাভিষিক্তো 

দেবঃ সন্ধে ববতি কমলাকেলিকারে মুরারিঃ” 
স্গতরাং জয়দেবের সময়ে গঙ্গাতীরবন্তী রাট়ের কোনো স্থানে সেনাম্বয় নুপতির 

দেবরাঁজ্যে যে যুগল ভগ্ধিগ্রহ স্থপ্রতিষ্ঠিত ছিলেন তাহার প্রমাণ পাওয়া 

বাইতেছে। এই প্রসঙ্গে ধোয়ী জয়দেব প্রতিষ্ঠিত যুগল ৰিগ্রহের উল্লেখ 

করিয়াছেন কি না কে বলিবে ? 

ছুঃখের বিষ কেন্দুবিন্ব গ্রামে আধুনিক শিক্ষিত জন সাধারণের 
কৌতুহল পরিতপ্তির তেমন কোনো উল্লেখঘোগ্য উপাদান পাওয়! যায় 
না। প্রাচীন গ্রন্থির মধ্যেও কবি-জীবনের যে বংসামান্ত উপকরণ 

'মাবিষ্কৃত হইয়াছে এই বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের দিনে তাহারও কোনো! মূল্য 

আছে বলিরা মনে হয় না। চন্ত্রদত্ত প্রণীত সংস্কৃত ভক্তমাঁল, নাভাজীরুত 

হিন্দী ভক্তমাল এবং বীরভূমের কবি বনমালী দাসের জয়দেব-চরিত্র প্রভৃতি 
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গ্রন্থে জয়দেবের জীবন কাহিনী বণিত আছে । জয়দেব-চরির্রগ্রন্থধাঁনি প্রায় 
তিনশত বৎসর পূর্ববে রচিত। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ ইহা প্রকাশ 
করিয়াছেন । মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় 
এই গ্রন্থ সম্বন্ধে ভূমিকায় লিখিয়াছেন__-“তিনশত বৎসর পূর্বে বাঙ্গালী 
ভক্তবৃন্দ ভক্তচুড়ামণি জয়দেবকে বে ভাবে দেখিতেন উহাতে তাহার পূর্ণ 

চিত্র আছে। সেচিত্র ইতিহাস না হইলেও মনোহর, জীবন চরিত না 
হইলেও উপদেশ পূর্ণ, ধর্মগ্রন্থ না হইলেও ভক্তিভাবে ভোর” কিন্তু এ 
কালের লোক এই সমস্ত আঁলোঁচনাঁয় পরিতৃপ্ত হইবেন কিনা সন্দেহের 

বিষয় | 

কবির পরিচয় তাহার কাব্যে। বে রসে কবির প্রাণ পরিপূর্ণ হইরা 

উঠে, যে ভাবে কবির হৃদয় উদ্বেলিত হয়, ভাঁষায় ও ছন্দ তাহার টু 
অভিব্যক্তি অসম্ভব হইলেও কাব্য সেই রস-ভাবেরই গ্োঁতনা মাঘ । 
মান্ষের অন্তরে থে রস-ম্বরূপ অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন, কাবা সেই অন্তর 

দেবতার স্বতপ্ফু্ত লীলাবিলাঁস। সুতরাং কবিকে সত্য করিয়া জানশিবার 

পক্ষে তাহার কাবা পরিচর্ই বথেষ্ট । রসের বিষয় এবং আশ্রর, ভাবো, 
দ্ীপনের জন্য পরিকল্পিত দেশ কান ও ঘটনাবলীর সংস্থান এব” সমিবেন, 

তদন্ুদারী ছন্দে গ্রথিত বাগর্থ-পরস্প্রার বিন্তাসভঙ্ী ইভাদি ববি 

বিচারে নানা দিক্ দিয়া কবির রুটি এবং প্রক্ুতির গতি নিক্ধীরিত হইত 

পারে। কিন্ত জন সাধারণের কোভ্ুলের সীনা নাই, তাঁভাঁরা কেবল 

কাব্য আলোচনা করিরাই পরিতৃপ্ত হইতে চােন না অথবা পারেন না। 

তাহারা যেন চাহেন অন্তরে বাহিরে সদগ্র মাঘটাকে জানিতে ॥ অন্ধ্র 
দেবতা যাহার কাব্যে ধর! দিয়াছেন, সাংসাঁৰিক জীবনে, ব্যক্তিগত চিত্রে 
মান্ষ হিসাবে তিনি কেমন ছিলেন? না জানিতে পাঁরিলে সাধারণের বেন 

সোরাস্তি হয় না। আঁবাঁর উপঘুক্ত উপকরণ না পাঁওয়া গেলেও তীহার' 

তা 



ভূমিকা ২৫ 

ক্ষতি বোধ করেন না। নিজেদের বিশ্বাসের অনুরূপ একটা মনগড়া ছবি 

খাড়! করিয়াই তৃপ্তিলাঁভ করেন। এ কৌতুহল ভাল কি মন্দ সে কথা 
বলিতেছিনাঃ ইহা কবির কাঁব্যখাঁনিকে বুঝিবার পক্ষে কোনোরূপ সহায়তা 
করে কি না, সে কথারও আলোচনা করিতেছি না, আমাদের বলিবার 

উদ্দেশ্য এ দেশের ইহাই ছিল সেকালের স্বভাবজাত অভ্যাস । 

অবশ্য ইহাঁও সত্য যে আদর্শের সঙ্গে বাস্তবের মিলন সংসারে কচিৎ 

দেখিতে পাওয়! যাঁয়। এই জন্যই আদর্শ বাহার বাস্তবজীবনে মূর্ত হইয়া 
উঠে, আমরা তাহাকে মহাপুরুষ বলিয়া অভিনন্দিত করি। কবিদের 

এ সম্বন্ধে বিশেষ সুনাম আছে বলিয়া মনে হয় না। সুতরাং কাব্য ও 

জীবন মিলাঁইতে গেলে প্রায়শই হতাঁশ হইতে হয়। কিন্তু জীবনের সমগ্রতা 

কাব্যে স্ুপরিস্ফুট হইঘাছে, আবার সার! কাব্যখাঁনি জীবনে মৃহ্ি পরিগ্রহ 

করিরাঁছে, এ হেন কৰি জীবন সংসারে সর্ধত্র স্বলভ না হইলেও আমাদের 

মনে ভয় বাঙ্গালার তাগা ছুলভ নহে । বাঙ্গালার ঠা কবিদের অনেকের 

ভীবন এই ভাবের স্রন্দরতর উদাহিরণ। কবি জয়দেবের জীবনও ইচাঁর 
একটী স্্ন্দরতম দুষ্টান্তস্থল। বরদিও বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে লিখিত কবি 

জাবনের কোনো ইতিভাস নাই তথাপি মনে হয় আজ পত্যন্ত প্রচলিত প্রবাদ 

পরম্পরার কবি জীবনের বে একটা স্ুম্পই্ আলেখ্য চিত্রিত রহিয়াছে, তাহা 

১ইতে বুক্িতে পারা ঘাঁয়দেশবাসী তাহার জীবন এবং কাব্যকে একরপ 

অহিন্ন ভাবেই গ্রহণ করিরাছিলেন। তাই ভারতের এক অনতিবৃ্ধং 

সম্প্রদায় কবির শ্রাগাতগোবিন্দ কাব্যখানিকে যেমন প্রেমধর্মের সুত্র গ্রন্থরূপে 

পৃদ্ভা করিয়া থাঁকেন, কবি জীবনকেও তেমনি সেই স্ত্রেরই এক 

মধুরোজ্জল ভাস্বম্বরূপে পূজা দান করিতে কুষ্ঠিত হন না! আমরা এই 
সঞ্জান্সসরণে দেশপ্রচলিত তথা জয়দেব চরিত্রে বণিত ছুই একটা প্রবাদের 

উল্লেখে ততসম্বন্ধে আমাঁদের বক্তব্য বিকৃত করিতেছি । 



২৬ কবি জয়দেব ও শ্রীগীতগোবিন্দ 

কবি বিরচিত শ্রীগীতগোবিন্দ হইতে জানিতে পারা যায়, তাহার 
পিতাঁর নাম ভোজদেব, মাতার নাম বামাদেবী, পত্বীর নাম পল্মাবতী এবং 

জন্মভূমির নাম কেন্দুবিন্ব। কবি পরাশরাদি প্রিয়বন্ধু-কণে শ্রীগীতগোবিন্দের 

কবিত্ব উপহার অর্পণ করিয়াছেন। কবিতায় “কেন্দুবিন্বসমুদ্রসম্ভব 

রোহিণী-রমণ” এই বিশেষণ দেখিয়া কেহ কেহ বলেন কবির অপর এক 

পত্রী ছিলেন, তাঁহার নাম রোহিণী, কিন্ত প্রবাদ তাহার সমর্থন করে না। 

অন্তত আছে “জয়তু পদ্মাবতীরমণজয়দেবকবি” স্থতরাং পূর্বোক্ত রোহিণী 

মণ নাম কেন্দুবিন্ব সমুদ্রের সঙ্ষে উপমার সাদৃশ্য মাত্র বলিয়াই মনে হয়। 
কেহ কেহ বলেন রোহিণী পদ্মাবতীরই অপর নাম। সহজিয়াগণ বললেন 

রোহিণী কবির পরকীয়া, কিন্ত তাহার কোনো! প্রমাণ নাই । 

সংস্কত সাহিত্যে জয়দেবের অভাব নাই। শৃঙ্গারমাধবীয়চম্পু 
প্রণেতা একজন কবির নাম জয়দেব,__ইহার উপনাম রুষ্দাস। আল 
একজন কবির ( বোধহয় পক্ষধর মিশ্রের ) উপনাম ছিল জয়দেব। ইষ্ভার 

উপাধি পীযৃষবর্ষ। চন্দ্রীলৌক-মলঙ্কার” এবং প্রসন্নরাঘব নাটিক 

ইস্ারই প্রণীত। ইনি কৌত্ডিন্থগোত্র সন্ৃত, ইহার পিতার নাম 

মহাদেব, মাতার নাম স্ুমিত্রা। শন্দ্রীলোক-অলঙ্কারে” ইনি নিজেই 

পরিচয় দিয়াছেন_- 

“গীযৃষবর্ষপ্রভবং চন্দ্রালোকমনোহরং । 

সদানিধাননাসাগ্ শ্রন্ধরাবিবুধামুদাং ॥ 

জয়তি ঘাঁজকশ্রীমন্মহাদেবাঙ্গজন্মনঃ | 

সুক্তপীযুষবর্ষস্য জয়দেবকবেগিরঃ ॥৮ 

খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষের দিকে শিখগুরু অক্ষুন সংকলিত 

গ্রন্থসাভেবে জয়দেব ভণিতীুক্ত দুইটা কবিতা পাওয়া বার । এ জয়দেবের 
কোনো পরিচয় পাওয়া বায় না। কবিতা ছুইটী উদ্ধৃত হইল । 
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€১) পরমাদি পুরুষ মনোপি মংসতি আদি ভাঁবরতং 
পরমং দ্রতং পরকৃতি পরং যদি চিংস্তি সর্বগতং 

কেবল বাম নাম মনোরমং 

বদি অমৃত তন্বময়ং 

নদনোতি বস-মরণেন জন্ম জরাঁধি মরণ ভয়ং 

ইচ্ছসি বমাদি পরাভয়ং বশস্বস্তি স্থুকূত কৃতং 

ভবভূত ভাব সমবুয়ং পরমং প্রসন্ন মিদং 

লোভাদি দৃষ্টি পর গৃহং বদি বিদ্ধি আচরণং 

ত্যজি সকল দুহকৃত ছুর্্মতী ভু চক্রধরং শরণং 
হরি ভগত নিজ নিহ কেবলারিদ কর্ম্মনা বচসা 

ঘোগেন কিং যজ্ঞেন কিং দাঁনেন কিং তপসা 

গোবিত্দ গোবিংদে তিজপি নরসকল সিদ্ধিপদং 

জয়দেব আই উতস স্ফুটং ভবভূত সর্বগতং ॥ 

চংদসত ভেদি বানাদ সত পুরিয়া সর সত 
যোড়সাদ ভ্কিয়া 

অবল বল তোড়িয়া অচল চল থগ্পিয়া 
অধড় ধড়িয়া তহা আপি উচ্চিয়া 

মন আদি গুণ আদি বখানিয়া 

তেরীছু বিধা দৃষ্টি সন্মানিয়! 
'অদ্ধকো অরধিয়া সরধিকৌ সরধিয়া 

সলল কৌশল লি সন্মানি আয়া 
বদতি জয়দেব কৌ রম্মিয়া ব্রহ্ম নিব্বাণ 

লিবলিন পায়া॥ 
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এইবার প্রবাদের উল্লেখ করিতেছি । ১ম প্রবাদ-_দক্ষিণ দেশীয় 

এক ব্রাঙ্গণদম্পতী বহুদিন অনপত্য থাকিয়া নিতান্ত সন্তপ্তচিত্তে শ্রীধাঁম 

পুরুষোভ্তমে আসিয়া শ্রীজগন্নাথ দেবের নিকট প্রার্থনা করেন যে আমাদের 

পুত্র জন্মিলে তাহাকে আপনার সেবকরূপে এবং কন্তা জন্মিলে আপনার 

সেবিকারূপে চিরতরে দান করিব । এই ঘটনার দ্বাদশ বখসর পরে 

কন্ঠা পদ্মাবতীকে লইর়! শ্রীজগন্নাথ দেবের করে সমর্পণ মানসে ব্রাঙ্গণ 

দম্পতী পুরীধামে উপস্থিত হন। নীলাচলনাথ তাহাদিগকে স্বপ্লাদেশ 

দেন? তোমরা কেন্দুবিন্বে গিয়া আমার অংশ স্বরূপ ব্রাহ্মণ জয়দেবের করে 

কন্তাসম্প্রদান কর। বনমাঁলী দাস লিখিরাছেন-_ 

জগন্নাথ বলিলেন 

“তাহারে দেখিরা মনে ঘণা না করিবে । 

বেমত আমাকে জান তেমতি জাঁনিবে |” 

“সে দান আমিই গ্রহণ করিব, তোমরাও অঞ্ষণী হইবে” ব্রাঙ্গণদম্পতা 
এই আদেশ পাইয়া কেন্দ্বিহ্বে আমেন এবং জরদেবের সহিত পদ্মাবতীর 

বিবাহ হর । 

২র প্রবাদ--কবির নিত্যকাধ্য ছিল--শ্রারাধামীধবের পূজার জন 

“রাত্রি শেষে উঠি মঙ্গল আরতি করিয়া | 

প্রাতঃকালে স্তুকুম্থুন আনেন ভুলিরা 

পদ্মাবতী নাঁনারঙ্গে গাঁথে ফুলহাব। 

গীতগোবিন্দ রচে প্রভু কুষ্ণলীলাসার । 

০ ০ ঞ্ ০ 

প্রহরেক পর্যন্ত বানু গ্রন্থের বর্ণনে। 

তারপর গঙ্গাতীরে বাঁন গঙ্গান্সানে ॥” 
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শ্ানের পর দেব সেবা ও ভোগি সনাপনান্তে প্রসাদ গ্রহণ করেন এবং 

আবার গীতগোবিন্দ লিখিতে বসেন । এইরূপে ন্মর্গরলখণ্ডনং মম শিরসি 

মণ্ডণং, পর্যন্ত লিখিয়া লেখনী থামিয়া! গেল । কবির সংশর-_ 

“কৃষ্ণ চাহে পাঁদপন্স মস্তকে ধরিতে। 

কেমনে লিখিব ইহা বিম্ময় এই চিতে ॥৮ 

গ্রন্থে ডোর পড়িল, কবি গঙ্গাক্নানে গেলেন । এদিকে ভক্তবসল ভগবান 

স্বয়ং জয়দেব রূপে আসিয়া নিজের হাতে কবির অভিপ্রেত “দেহি পদপল্লৰ 

মুদারিম” লিখিরা কবিতার পাদপুরণ করিয়া দিলেন। শুধু তাই নয়, 
পল্মাবতীর বিশ্বাসের জন্য নিত্য অনুষ্ঠিত দেব সেবাদি নিয়মিত কার্য সমাপন- 

পূর্বক ভোঁজনান্তে শয়ন-গৃহে গিয়া শয্যা গ্রহণ করিলেন। পদ্মাবতী প্রতুর 
পাঁদ সন্বাহনান্তে রন্ধনশালাঁয় আঁসিরা প্রসাঁদান্ন লইয়া আহারে বসিয়াছেন 
এমন সমর কৰি স্নানের পর গৃহে ফিরিলেন। উভয়েরই বিস্ময়ের অবধি 
নাই 3 কথায় কথায় সমস্ত রহস্ত প্রকাঁশ হইয়া পড়িল। তখন-- 

“এক চিন্তে গ্রন্থপাত খুলিলা ঠাকুর । 

অদ্দ কলি ছিল পদ হইয়াছে পৃর ॥ 
অদ্ধ কলি কৈলা পদ জয়দেব সাঁর। 

রুষ্ণ হস্তে দেহি পদ পল্লব মুদার ॥ 

পাদপূর্ণ দেখি মনে হইলা প্রত্যর | 
রুষ্ণ পূর্ণ কৈলা মোৌর মনের আশয় ॥ 

3 স স রং 

শয়নে আছেন প্রভু মনে অভিপ্রায়। 

মন্দির ভিতর শীঘ্র দেখিবারে যায় ॥ 

রুষ্ণ অঙ্গ পরিমলে পালঙ্ক পুরিল | 

মনোহর স্থগন্ধেতে নাসিকা মাতিল ॥ 
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শয়নের চিহ্ন সব দেখিল শয্যাতে। 

শয্যামাত্র আছে কৃষ্ণ না পাঁয় দেখিতে ॥৮ 

কবি তখন আনন্দে পদ্মাবতীর ভোজ্যাবশিষ্ট লইয়া কৃতার্থ হইলেন । 
আর প্রবাঁদের উল্লেখ করিয়া পুঁথি বাঁড়াইব না। সংস্কৃত এবং হিন্দী 

ভক্তমালে এইরূপ প্রবাদই সংগৃহীত আছে। স্থদূর রাজপুতানায় বসিয়া 

নাভাজীও এই ভাবেরই কথা লিখিয়াছেন। শ্রীমৎ কুষ্দদাস বাবাজী 

নাঁভাঁজীর অনুবাদে লিখিতেছেন-__ 

“এবে কহি শ্রীল জয়দেবের চরিত্র । 

শ্রবণস্থখদ আর পরমপবিত্র ॥ 

কেন্দুবিশ্ব নামে গ্রাম সাগর হইতে । 
শ্রীমান জয়দেব দ্বিজ হইলা বিদিতে ॥ 

শ্রীল পুরুষোত্তম মহাকাশ গিয়া। 

বন্ধুত্ব করিল! অন্য পূর্ণচন্দ্র পায়্যা ॥ 
উভয় প্রণয় রসে ভেট টৌোহে করে। 

পুরুষোত্তমচন্দ্র দিলা স্্রীরত্র সাদরে ॥ 

জয়দেবচন্দ্র নিজ বন্ধুর চরিত । 

বর্ণন করিল৷ করিয়া মোহিত ॥৮ 

এই কবিতাও প্রীর প্রথমোক্ত প্রবাদেরই সমর্থন করিতেছে । 
দেখিব এই সমস্ত প্রবাদের কোনোরূপ অর্থ-সঙ্গতি খুঁজিয়া পাওয়া যা 

কিনা। প্রবাদে জয়দেবকে জগন্নাথদেবের অংশ বলা হইয়াছে, এখন 

দেখিতে হইবে জগন্নাথকে বৈষ্ণবগণ শ্রীকুষ্ণের কোন্ ভাবের প্রতীক ব্নূপে 
গ্রহণ করিরাছেন প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্ত চন্ধের শ্রীমুখ-বাক্য_- 

“যবে দেখি জগন্নাথ স্থভদ্রা বলাই সাথ 

তবে জানি আই কুরুক্ষেত্র | 

এইবার 
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হেরি পদ্মলোচন সফল হইল জীবন 
জুড়াইল তন্ন মন নেত্র ॥৮ 

শ্রীজগন্নাথদেবকে দর্শন করিলে বৈষ্ণব হৃদয়ে ভগবদৈশ্ব্্যের স্থৃতিই জাঁগরিত 

হর। জগন্নাথকে দেখিয়া মনে পড়ে, শ্রীমন্মহাপ্রভূ রথাগ্রে নৃত্য করিতে 
করিতে গাহিতেছেন__ 

“যঃ কৌমারহর: সঃ এবহি বরস্তাঁএব চৈত্র ক্ষপা 

স্তেচোন্মীলিতমালতীস্ুরভরঃ প্রৌঢ়াঃ কদন্বানিলাঁঃ। 

সা চৈবাম্মি তথাপি তত্র স্ুরতব্যাপাঁরলীলাবিধো 
রেবারোধসি বেতসি তরুতলে চেতঃ সমুতকঞ্ঠতে ॥” 

মনে পড়ে অন্তরঙ্গ ভক্ত শ্রীবপ এই শ্নোকের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছিলেন__ 

“প্রির়ঃ সোহ্রং কৃষ্ণঃ সহচরি কুরুক্ষেত্রমিলিত 

স্থাহং সা রাধা তদিদমুভয়োঃসঙ্গমন্্রথং | 
তথাপ্যন্তঃখেলন্ মধুরমুরলী-পঞ্চমযুষে 
মনো মে কালিন্দীপুলিনবিপিনায় স্পৃহয়তি ॥” 

ভ্ীনগ্কাগবতে এই কুরুক্ষেত্র মিলনের বর্ণনা আছে-_পস্থধ্য গ্রহণ ; তাই তীর্থ 
হাঁনের জন্য শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকা হইতে কুরুক্ষেত্রে আগমন করিয়াছেন। সঙ্গে 

উগ্রসেন বস্থুদেব বলদেব সনাথ পরাক্রান্ত যুবীরগণ আছেনঃ জননী দেবকী 

'এব* মহিষী রুকঝ্সিন্তাদি সহ পুরনারীগণ আছেন। এতপ্ডিন্ন অগণিত করি 

ভুরগ পদাতি পরিবেষ্টিত সংখ্যাতৃমিষ্ঠ সুসজ্জিত শ্যন্দন প্রভৃতি লইয়া তিনি 
রাঁজেচিত আড়ম্কবরেই আসিয়াছেন। আবার সাক্ষাৎ প্রার্থনায় সমাগত 

(ভাঁজ, মধ্স্ঃ কুরু, পাঞ্চাল প্রভৃতি নরনাথবৃন্দ,_ তাহাদের সঙ্গেও মধ্যাদার 

অনুরূপ সৈশ্যবাহিনী । স্থবিস্তীর্ণ স্তমন্ত-পঞ্চকে যেন তিলধারণের স্থান নাই। 
সংবাদ শ্রীধাম বৃন্দাবনে পৌছিয়াছে, হ্বদয়েশ্বরকে দেখিবার জন্ত গোপী 

যুখপরিবৃতা শ্রীমতী ভানুনন্দিনী, প্রাণ কাঁনাইকে দেখিবার জন্য শ্রীদামাদি 
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রাখালগণ এবং নয়নপুত্তলী ননীচোরকে দেখিবার জন্য গোপরাজ নন্দ ও 

জননী যশোমতী কুরুক্ষেত্রে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ 

কোথায়,__ব্রজের সেই নয়নানন্দ ! “ইহ হাঁতী ঘোড়া রথ মনুত্য গহন” 

এখানে তো শ্রীরুষ্ণকে দেখিয়া তৃপ্তি হইতেছে না। শ্রীমতীর মনে পড়িয়৷ 

গেল আনন্দের শতম্বৃতি বিজড়িত যমুনার কাঁল জল, আর তাঁরই তীরে 

সেই-_পুষ্পিত নিকুঞ্জবন নীপতরুতল ! রাখালগণের নয়ন সমক্ষে ভাঁসিয়া 
উঠিল, __উনুক্ত আকাশ তলে প্রকৃতির সেই আনন্দ কাঁনন, দিগন্তবিস্তৃত 

শ্যাম-শক্পক্ষেত্র,_গোষ্ঠভূমি ! আর জননী যশোমতীর অশ্রুসিক্ত আখি 

খুঁজিতে লাগিল,_-ব্রজভূমির সেই নিরালা নিকেতনের কক্ষ কুট্িম! সেই 
রু্ণ সেই সাক্ষাৎ সেই মিলন। কিন্তু দর্শনে নে তৃপ্তি কই, মিলনে সে 

আনন্দ কই? দেখা হইল, কিন্ত সে দেখায় এ দেখায় পার্থক্য কত! 

মাধুর্যের স্বতঃ উচ্ছুসিত 'অমৃত প্রবাহ,-প্রকৃতির আনন্দ নির্ঝর, 
গিরিবক্ষ বহিয়া বনপথ ধরিয়া সাবলীল স্বচ্ছন্দ ধারায় যে অবাঁধমুক্ত গতিতে 

ছুটিয়া যায়, কৃত্রিম উদ্যানের মণিমপ্ডিত অববাহিকাঁয় তাহার সে আবেগ, 

সে উচ্ছাস, সে লীলারিত ভঙ্গিমার স্থান কোথায়”? তাই মহাপ্রথ 
বলিয়াছিলেন__ 

“যবে দেখি জগন্নাথ সুভদ্রা বলাই সাথ 

তবে জানি আইন কুরুক্ষেত্র” 
অর্থাৎ ভগবছুপাসনার দুইটা দিক্ আছে--একটা প্রশ্বর্য্যের অপরটা 

মাধূর্যের। উল্লিখিত প্রথম প্রবাদ আলোচনা করিলে মনে হয়__কবি 
জয়দেব, প্রথম জীবনে এশখ্বর্যের-_বিধিমার্গের উপাসক ছিলেন, এবং সেই ভাব 

হইতে সাধনার ক্রম বিকাঁশে রাগের পথে তিনি মাবুর্যের ব্রজকুঞ্জে পপ্রবেশ- 
লাভ করিয়াছিলেন। অন্ততঃ কবির কাব্য পাঠে তো! এইরূপই উপলব্ধি 
হয়। জ্রীগীতগোবিন্দে এশ্বধ্য হইতে আরম্ভ করিয়া রসের ক্রম পরিপুষ্টিতে 
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কি রূপে মাধুর্য্যের উৎকর্ষ বণিত হইয়াছে এবং সে রস পরিপুষ্টি ঘে কবি-_ 
জদয়ের অনুভূতি-প্রত্যক্ষ পরম সত্যের কবিত্বময় বিকাশ, রসজ্ঞ পাঠক 

মাত্রেই তাহা অবগত আছেন । শ্রীগীতগোবিন্দের আরম্ভ ভাগে দশীবতার 
স্তোত্রে এবং ০শ্রিতকমলাকুচমণ্ডল” সঙ্গীতটীতে শ্রীরুষ্ণের এই খর্ব 
স্বরূপই প্রকাশিত হইয়াছে । দশাবতার স্তোত্রে শ্রীরুষ্ণ সর্বাবতারের 
কেন্দ্ররূপে বণিত হইয়াছেন। কবি বন্দনা করিতেছেন “দশারুতিকতে 
রুষ্ণায় তুভ্যং নম।” টীকাকার পূজারী গোস্বামী বলিতেছেন-_এই দশটা 
অবতার দশটা রসের অধিষ্ঠীতা, আর সর্ব অবতারের অবতরী শ্কৃষ্ণ”_- 

তিনিই সকল রসের আদি অথবা আদিরসের আকর। বৈষ্ণব 

মালঙ্কারিকের মতে মধুর রদ বা আদিরস সকল রসের শ্রেষ্ট, এবং শ্রারুণ 
সেই আদিরসের মুক্তিমান বিগ্রহ। টীকাকারের মতে মৎস্য 'অবতার 
বীভত্ম্ত রসের, কুম্ম 'অদ্ভুত রসের, বরাহ ভয়ানক রসের, নৃসিংহ বসল 
রসের, বামন সখ্য রসের, পরশুরাম রৌদ্র রসের, শ্রীরাম করুণ রসের, 

বলরাম হান্য রসের, বুদ্ধ শান্ত রসের এবং কন্ধি বীররসের অধিষ্ঠাতা রূপে 
বণিত হইয়াছেন । 

শ্রিতকমলাকুচমণ্ডল সঙ্গীতটাও এশ্বর্য গ্যোতক, কারণ তাহার মধ্যে 

একবারও শ্রীরাধার নাম উল্লিখিত হয় নাই, আদাবন্তে শ্রীর নামই কীন্তিত 
হইয়াছে । পুত্র, ভ্রীতাঃ পতি, বন্ধু প্রভৃতি রূপে মানবের 'আদরশ-বিগ্রহ 
শ্রারামচন্দ্রের এবং তৎপরেই লক্মীপতির বর্ণনায় কবি বলিতেছেন-_ 

“জনকম্থতাকৃতভূষণ জিতদূষণ সমরশমিতদশকণ্ 
'অভিনবজলধরসুন্দর ধুতমন্দর শ্রীমুখচন্দ্রচকোর” 

হে জানকীকৃত ভূষণ, দূষণ-বিজয়ী, তুমি সমরে দশাননকে শাসন 

করিয়াছিলে ! হে সুন্দর, সমুদ্র মন্থন কালে মন্দর ধারণ করিয়া তুমিই 
অম্বতের হেতু হইয়াছিলে। কিন্ত দেবগণকে অমুত দান করিয়া নিঙ্জে 



৩৪ কবি জয়দেব ও শ্রীগীতগোবিন্দ 

সমুদ্র-সম্তবা লক্মীকে গ্রহণ করিয়াছ। এবং রমার মুখচন্দরেই সেই 

অমৃতের সন্ধান পাইয়া অই মুখামৃতই পান করিতেছ, কিন্তু তাহাঁতেও 

তৃপ্ত না হইয়া সেই অমৃতাঁয়মান মুখচন্দ্রকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া এখন 

অভিনব জলধররূপে শোভা পাইতেছ। 

কবি শ্রীরাধার প্রেমের উৎকর্ষ দেখাঁইবাঁর ভন্ শ্রী ও সীতাঁর 

প্রসঙ্গে শ্রীরষ্চের নাঁয়কত্বের ছুইটী দ্রিকু প্রদশন করিয়াছেন। 

সীতারামের প্রণয় দাম্পত্যপ্রণয়ের শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্তস্থল, লক্ষমী- 
নারায়ণের প্রণয় কাহিনীও পুরাণ প্রসিদ্ধ। কিন্তু রাধারুষ্জের প্রণয় 

আরো! গুরু, আরো! গাঢ়, আরে! মধুর-_তাহাঁর তুলনা হয় না। টীকাকার 

বলিতেছেন--এই সঙ্গীতে ধীর ললিত, ধীর শান্ত, ধীরোদ্ধত এবং 

ধীরোদাত্ত নায়কের লক্ষণ বধিত হইয়াছে । কিন্তু ধীর ললিত নাঁয়ক 
শ্রেষ্ঠ বলিয়া আদি ও অন্তে তিনি শ্রীপতিরূপেই উল্লিখিত হইরাছেন। 

শ্রীগীতগোবিন্দের বর্ণিত বিষয় বাঁসন্ত রাসের সঙ্গে ইহার পার্থক্য সহজেই 
উপলব্ধি হয়। লক্ষ্মীর রাসে অধিকাঁর ছিল না। শ্রীমদ্ভীগবত বলেন-__ 

সৌন্দর্য্য সম্পদের অধিষ্ঠাত্রী শ্রীদেবীও গোঁগী প্রেমের আঁকাঁজ্ষা করিতেন । 
স্থতরীং বুঝিতে পাঁরা বাঁইতেছে কৰি এই ছুইটি সঙ্গীতে এশ্বর্য্যের পরিপূর্ণ 
বর্ণনায় ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া লইয়াছেন__এইবার ধীরে মাধুর্যের রাজো 
অগ্রসর হইবেন। কারণ শ্রীকৃষ্ণ কেবল ধীর ললিতই নহেন, তীহাঁতে 
নাঁয়কত্বের সকল গুণই বর্তমান আছেঃ তিনিই সকল নাকের শিরোভূষণ+ 

শ্রীমতী রাঁধাঠাকুরাঁণী নায়িকাকুলশিরৌমণি। 
২য় প্রবাদ হইতেও আমাদের পূর্বক অন্তমাঁন্ই সমর্থিত হয়। 

কবি “দেহি পদপল্বমুদ্রারম্” লিখিতে কৃণ্িত হইয়াছিলেন। আীমতীর 

গাঁদপর্ে তিনি কিরপে শরীরের মস্তক স্পর্শ করাইবেন এই সঙ্কোঁচে 
তাহার শ্ব্দয় দ্বিধা দ্বন্দে আন্দোলিত হইয়াছিল । শ্রীভগবাঁনের এশ্বধ্যের 



ভুমিকা ৩৫ 
ভাঁব তিনি তখনে! ভুলিতে পারেন নাই, পাঁরিলে তাঁহার মনে এনপ 
সন্দেহের অবকাঁশই আসিত না। সংশয় জাগিয়াছিল-_কাঁরণ জীবন ও 

কাব্য তাহার অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত ছিল। সাধনার পথে তিনি যেমন 

কুঞ্জের পর কুঞ্জ অতিক্রম করিতেছিলেন, সাধনা লব্ধ সত্যগুলিও তেমনি 

তাহার কাব্যে অভিব্যক্ত হইতেছিল। অবশেষে তাহার গভীরতর 

মান্তিতে আকৃষ্ট হইয়! সাধনার ধন একদিন স্বয়ং আসিয়া জীবনের সকল 

সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া দিয়াছিলেন । 

কবি জরদেব আপন দাম্পত্য প্রেমের মধ্য দিয়া মানবভাঁলবাসার 

শ্রেষ্ঠ, সার্থক ও স্থন্দরতম পরিণতিরূপেই ভগবৎ প্রেম লাভ করিয়া- 

ছিলেন। পন্নাবতীর প্রেমই তাঁহাকে অপ্রারুত কান্তপ্রেমের প্রকৃত 

মাস্বাদ দান করিয়াছিল। প্রবাদের মতে সাক্ষাদ্র্শনের পরিবর্তে তাই 
পল্মাবতীর মধ্য দিয়াই তিনি সেই চির-রসময় পরম প্রেম স্বরূপের দিব্য 

মন্তভূতি লাঁভ করিয়াছিলেন। আবার পদ্মাবতীয় পতিপ্রেম এমনি 

প্রগাঢ়, এতই পবিত্র এমনি নিষ্টাপূর্ণ যে ভগবান তাহাকে জয়দেব রূপেই 
দণন দিয় তাহার নারীত্বের সাঁধনাকে সার্থক করিয়াছিলেন পতি 

পরায়ণা পতিরূপেই জগতপতিকে লাভ করিয়া ধন্যা হইয়াছিলেন। 

কবি জীবনের এই সাধনার ইতিহাস তাহার দেশবাসী জানিতেন, বুঝিতেন 

বলিয়াই কবি তাহাদের নিকট শ্রীজগন্নাথ দেবের অংশ স্বরূপে পুজা! প্রাপ্ত 

হইয়াছিলেন। আজিও বাঙ্গালার বহু নরনারী কবিকে মেই চক্ষেই 
দেখিয়া থাকেন । 

শ্রীগীতগোবিন্দ আলোচনা করিয়া পরকীক়। ভাবের পরিস্ফুট স্বরূপ উপ- 

লব্ষি হয় না নয়ন সমক্ষে ভসিয়। উঠে একটী আপন ভোল। প্রণয়িদম্প্তীর 

মধুমর চিত্র। সে চিত্র মর্যের নহে, সে চিত্র জীবনের নিবিড়তর অন্থভৃতির 
সুন্দরতম বর্ণবিস্তাসে কবি-কল্পলোকের কান্তআলোকে সদা-সমুজ্জল। 



৩৬ কবি জয়দেব ও শ্রীগীতগোবিন্দ 

কবিবিরচিত এই গোবিন্দ-সঙ্গীত পড়িতে পড়িতে হৃদয়ে অজন্ তীরবর্তী 
একটী নিরালা নিকুঞ্জের স্ুম্পষ্ট প্রতিবিস্ব প্রতিভাত হইয়া উঠে। কুঞ্জের 
অপূর্ব্ব সৌন্দর্যের মাঝে দেখিতে পাই প্রেম-মাতোয়ারা কবি দম্পতি-_ 
জয়দেব ও পদ্মাবতী । অনুরাগ অভিমান বিরহ মিলনের অপরূপ 

ঘাতপ্রতিঘাতে দম্পতীজীবন প্রণয়লীলার মধুময় ভঙ্গিমায় নিত্য নবরঙ্গে 
তরঙ্গারিত হইয়া উঠিতেছে, আর সেই লহরীমালা শ্রীগীতগোবিন্দের ছন্দে 

ন্সোকে লীলায়িত হইতেছে, আকার পরিগ্রহ করিতেছে । 

কিন্তু পরক্ষণেই চাহিয়া দেখি কোথায় অজয়-_এ যে কালিন্দী 
পদ্মাবতীর নয়ন কজ্জলে জল কখন কাল হইয়া গিয়াছে । নেন্দুবিন্ 
কোথায়-_-এতো বৃন্দাবন! জয়দেব-সরশ্বতীর মধুর কোমলকান্ত পদাবলী 
এতো নয়,_-এ যে সেই ভূবন মোঁহন শ্রবণ মনে! রসায়ন স্ধা সুমধুর মুরলী 
নিঃস্বন! কবি-দম্পতীকে কোথায় হারাইয়া ফেলি-_ দেখি কুঙ্জে কু 
শ্রীরাধারুষ্ণের অপ্রাকৃত লীলাভিনয়! দেখিতে দেখিতে অশ্রতে নয়ন 
ভরিয়া উঠে, দৃষ্টি নিশ্রভ হইয়া যায়। মনে হয় মেঘে আকাশ ছাইয়। 
ফেলিয়াছে, তমাল তরুনিকরে শ্টামায়মান বনভূমি ধীরে ধীরে গাঢ় হইতে 
গাঁটতর এক ক্লিগ্চকৃষ্ণতায় আত্মগোপন করিতেছে'_আর সেই গন্ধে ভরা 

অন্ধকার বনপথে কে যেন গাহিয়া গাহিয়৷ ফিরিতেছে-_ 
ঁ সঃ ঈঁ স স 

ক * নন্দ নিদেশতশ্চলিতয়ো প্রত্য ধ্বকুঞ্জদ্রমং 

রাধামাধবয়ে৷ জরয়ন্তি বমুনাকুলে রহঃকেলয়ঃ” 



৪ 

কাব্য হা 

অমান্গ্বী প্রতিভা, অসাধারণ শাস্্রার্থজ্ঞান, অমায়িক চরিত্র মাধুষ্য, 

অপরিসীম করুণা, অলৌকিক রূপ,__অপরূপ লাঁবণ্যবল্নরীর লীলায়িত বন্ধনে 
বন্দী হইয়া একদিন বাঙ্গালার মৃন্তি পরিগ্রহ করিয়াছিল। সার্দ চারিশত 

বৎসর পূর্বে বসন্তের এক পূণিমাপ্রদোষে বাঙ্গালীর জাতীয়-জীবনকে ধন্য 
করিয়া তাহার ভাগ্যাকাশে মূর্ত প্রেম বিগ্রহ শ্রীচৈতন্তচন্্র উদ্দিত 

হইযাছিলেন। সে প্রেম, সে করুণা, সে বিনর, সে তেজ, সে কোমলতা, 

সে দাট্য, বে বেোেনো জাতির সহশ্রাব্দের ইতিহাসে বারেকের জন্যও 
একাধারে সম্মিলিত হইলে জাতি কুতার্থ হইয়া বাঁয়। চৈতন্তচন্দ্রের পবিত্র 
জীবনকথা- বাঙ্গালীর এই দিব্যাবদাঁন__জগতের ইতিহাসে সগৌরবে 

উল্লিখিত হইবার বোঁগ্য । 

স্নেহমরী স্থবির জননী, প্রেমময়ী বুবতী ভার্ষ্যা, অন্ুরক্ত নবদ্বীপবাসী 
স্বজন,__-সকলের মায়াডোর ছিন্ন করিয়া চবিবশ বৎসর বরসে শ্রীচৈতন্দেব 

সন্তাস গ্রহণ করেন। ছয় বতসরকাঁল তীর্থ প্যটনাদিতে অতিবাহিত 

হন, অবশিষ্ট দ্বাদশ বৎসরকাল তিনি পুরীধামে অবস্থিতি করিয়াছিলেন । 
পুরুযোভমে রাজগুরু কাশীমিশ্রের আবাঁস বাটার যে ক্ষুদ্র কক্ষ তাহার 

বাসের জন্য নিদ্দিষ্ট হইয়াছিল সাধারণতঃ তাহা গম্ভীর! নামে পরিচিত । 

এই আদর্শ সন্াঁপীর নীলাঁচলবাসের প্রাত্যহিক জীবনের অন্ঠতম 

নিত্যকর্মম ছিল-_ 



৩৮ কবি জয়দেব ও শ্রীগীতগোবিন্দ 

“ত্তীদীস বিষ্ভাপতি রায়ের নাটক গীতি 

কর্ণামৃত শ্রীগীতগোঁবিন্দ | 

স্বরূপ রামানন্দ সনে মহাপ্রভু রাত্রি দিনে 

গায় শুনে পরম আনন্দ ॥” 

চণ্ীদাস ও বিদ্ভাপতির পদাবলী, রায় রামানন্দের জগন্নাথবল্লভ 

নাটক, বিশ্বনঙ্গলের কষ্ণকর্ণামৃত এবং কবি জয়দেবের গীতগোবিন্দ গ্রন্থ 

শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিত্য পাঠ্য ছিল। তিনি শ্রীপাদ স্বরূপ-দামোঁদর এবং 

রায় রামানন্দের সঙ্গে গম্ভীরার গুগ্তকক্ষে এই গ্রন্থগুলির আলোচনা 

করিতেন--আসম্বাদন করিতেন। শ্রীপাদ ব্বরূপ-দাঁমোদরের রসজ্ঞতা সম্বন্ধে 

প্রসিদ্ধি আছে বে তিনি দেখিয়া না দিলে; অনুমোদন না করিলে মহাপ্রহ 

কোনো গ্রন্থ পাঠ করিতেন না। রামানন্দ রায়ও বৈষ্ণব জগতে তত্রজ্ঞানা 

নিষ্ঠাবান স্থুরসিক ভক্ত বলিয়া পরিচিত | শ্রীগীতগোবিন্দ আলোচনার 

পূর্ব্বে আমাদের এই কথা কয়টা মনে রাখা আবশ্তক। 
আমরা শ্রীমন্মহা প্র, শ্রীপাদ স্বরূপ-দামোদর ও শ্রীধৃত রামাণন্দ রারের 

দোহাই পাঁড়িয়া কাহারো মুখ বন্ধ করিতে চাঁহিতেছি না। মার স্মরণ 
করাইয়। দিতে চাহি-_-যে এ জগতে অধিকার ভেদ বলিরা একটা কথা 

আছে, অধিকারী না হইলে কাহারো কোনো বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা উচিত 

নহে। আবার অধিকার জন্মিলেই যে হঠাৎ একটা কিছু করিয়া বসিতে 

হইবে এমনও কোনো কথা নাই। অগ্রসর হইবার পূর্বের সে সন্ধে 

পূর্ববন্তিগণ কোনো পন্থা নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন কি না অনুসন্ধান লওয়া 
উচিত। আমাদের বিশ্বাস কাব্যালোচনারও অধিকার অর্জন করিতে ভয় । 

বিশেষতঃ শ্রাগীতগোবিন্দের শ্ায় কাব্যের _ভাঁরতের এক স্থবুহৎ সম্পদার 

বে কাব্যকে প্রেমধন্মনের সুত্র গ্রন্থরূপে পূজা করেন-_-এ হেন কাব্যের 

আলোচনা করিবার পূর্যে একবার অতীতের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া নিতান্ত 
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আবশ্তক। অন্ততঃ মত প্রকাশের পূর্বে এই সম্বন্ধীয় দায়িত্বের কথাটাও 
ভাঁবিষ্না দেখা কর্তব্য । ধর্ম কখনো মিথ্যাকে ধরিয়া গড়িয়া উঠিতে পারে 

না। তাহার ছুই চাঁরিটা বাহিক আচাঁর-ব্যবহারের কথা অবশ্ ধর্তব্যের 

মধ্যে নহে। কিন্ত মূলে প্রত্যেক ধর্মই সত্যোপেত, সে সত্যের স্বরূপ 
বুঝিতে হইলে-_আদি-দ্রষ্ীর দৃষ্টিভঙ্গীকে এবং তাহার পরবর্তী আঁচার্য- 
গণের অনুভূতির ধাঁরীকে উপেক্ষা করিলে চলিবে না। সত্য যাহ! তাহা 

চিরন্তন, তাহ! বিশ্বজনীন, কিন্ত দেশ কাল পাত্র ভেদে তাহার প্রকাশের 

ভঙ্গী ও বিকাশের ধারা বৈচিত্র্যপূর্ণ ও রহস্তমর । সে রহন্তের মর্্োদ্েদ 
করিতে হইলে তন্বান্েধীকে সম্প্রদায়ের ভূমিতে আসিয়া দাঁড়াইতে হইবে । 
এতগ্চিন্ন সাধারণ ভাবেও কি প্রাচীন কি আধুনিক যে কোনো কাব- 

আলোচনার জন্য সাধনা ও শক্তির প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা যাঁয় না। 

নৃতন কিছু বলার একটা মোহ থাকিতে পারে, কিন্ত তাহার নৃতনত্ব 

কয়দিন থাকে তাহাই ভাবিবার কথা। হৃদয় এবং মনের বে বিশেষ 

মবস্থা কাব্-আলোচনার পক্ষে অনুকুল,” সমালোচক হইলেই 

তাঁহার অধিকারী হওয়া বায় না। রস এবং ভাব 'আম্বাদনের বস্ত, 

'অনভব গন্য। সকলের সে সৌভাগ্য ঘটে না। দাক্ষিণাত্যের 

গোদাঁবরীতীরে সাধাসাধন নির্ণয়ে রসজ্ঞতা ও দাঁশনিকতার, কবিত্ব ও 

ভাঁবুকতার অপূর্ব নিকষে শ্রীগীতগোবিন্দের যে পরীক্ষা হইয়া! 
গিয়াছে ইহার প্রকৃত মূলা নির্দারণে আমরা তাহাই যথেষ্ট বলিয়া 

মনে করি। 

জয়দেব গোস্বামী নিজেও এই অধিকারবাদের কথা তুলিয়াছেন। | 

তিনি বলিয়াছেন 

“যদি হরিস্মরণে সরসং মনো 

দি বিলাসকলাস্ কুতুহলং । 
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মধুরকোমলকান্তপদাঁবলীং 

শৃথু তদা জয়দেবসরম্বতীম্॥৮ 
অর্থাৎ যদি হরিম্মরণে মন সরস করিতে চাঁও, যদি তাহার বিশ্লাসকলা 

জানিবার কৌতুহল থাকে, তবে জয়দেব-সরম্বতীর মধুর কোমলকান্ত 
পদাবলী শ্রবণ কর। 

অনেকে বলেন কাব্য কোনো উদ্দেশ্ মূলক হইতেই পারে না। আমরা 
এই মতবাদ ঠিকমত বুঝিতে পারি না। আনন্দ দান কবির মুখা উদ্দেশ্য 

ইহা নিশ্চিত, কিন্তু সেই আনন্দ দানের জন্ক কবি বে পথ গ্রহণ করিবেন 

তাহা যে কোনো উদ্দেশ্ট মূলক হইতে পারিবে না এমন কিছু নিশ্চয়তা 
আছে কি? কবি বে দেশে এবং নমাঁজে জন্মগ্রহন করিয়া থাঁকেন, সেই 

দেশের এবং সমাজের লোককে আনন্দ দানই তাহার কাব্য রচনার ঘুখ্য 

উদ্দেশ্ত বলিয়৷ ধরিয়া লওয়া যাঁইতে পারে । অবশ্ঠ নিরবধিকাঁল এবং 

বিপুলা পৃথিবীর আন্তগত্যও নে তাহার স্মরণে রাখেন না এমন কথা 

আমরা বলি না। আমাদের বলিবাঁর কথা এই বে বর্তমানও কবির 

উপেক্ষার বস্ত নহে) বাঁচারা ভবিগ্ভতের মুখ চাহিরাই কাবা লিখিয়া 

থাকেন বর্তমানে তীাহাদেরও উত্সাহদাতা অন্ততঃ ছুই চারি জনের? 

-মভাঁব হয় না, কালের অগ্রবন্তী এইরূপ অতি মল্প সংখ্যক লোকও না 

থাকিলে আলোঁকলতাঁর মত কোনো কাব্যেরই কষ্ট হইতে পারে না। 

দাতা আছেন অথচ দানের লোক নাই এমন অবস্তা কল্পনা করা যাঁর নাঁ। 

এইজন্যই কোঁনো কাব্যের বিচার করিতে হইলে কবির কাঁল অর্থাৎ তাহার 

পারিপার্থিককে উপেক্ষা করা চলে না। অতীতের এঁতিহ্া এবং বন্তনান 

প্রতিবেশের আবেষ্টন ছুইইই কবির উপর সণান প্রভাব বিস্তার করে। 
স্থতরাং তিনি কোন্ শ্রেণীর লোককে আনন্দ দরবার জন্ক কোন্ পথ 
অবলম্বন করিয়াছেন তাহারও বিচার কত্বিতে হর। জাতির জীবন 
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সঙ্গীতের এ্ক্যতানে ক মিলাইয়া কোনে উচ্চতর গ্রামে জুব বীখিয়। 
দেওয়াও কবির কাধ্য । সাময়িক ভাহের উপর কাব্যের প্রতিষ্ঠা করি 

ঘে কবি সমাজকে উচ্চতম আদশী দান করেন তিনিও পৃর্গা পাউবান 

বোঁগা | জয়দেবকে আমর! এই শ্রেনীর করি বলিয়া মনে করি | কেন 
5৫ নারি ঃ 

করি তাহাই বলিতেছি | 

সনু» 5 * আাহ্ধি ৬ $ ল্প ৬ ও প্রচ ৬ বে পি চা আম ঠিসিতি বাম তলের 
হি লোন ২ ৫ র্ 

লুল বঙ্ষপদবত় তই টাকার বীল্াকি শান্ত হাথ নিন 

প্রন উদ্ধৃত করিয়াছেন । কিন্তু বৈধবদর নবাহাদরক!লে খুহীয় 
একাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে তিনি শ্রীরাধাকে গ্রহণ করেন 
নাই। আচাধ্য রামানজ শ্রীরাধাকুষণের পরিবর্তে লক্ষমীনারায়ণকেই 
উপাশ্যরূপে বরণ করিরা লইয়াছিলেন। আচাধ্য মধ্বও উপাসনা 

রামাছছজের পদ্ধতিই অবলম্বন করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু 
সময়েরই একজন আঁচাধ্য প্ররাধাকৃষ্ৰকে উপাস্তরূপে গ্রহণ 

করিয়াছিলেন, তীহার নাঁম নিঙ্বার্ক। উহার বেদান্তদশকে এই শ্রোকটী 
পাওয়া যাঁয়-- 

কান 

এই 

অথেতু বামে বৃষভাম্রজাং মুদা 

বিরাজমানামন্তরূপসৌভগাঁম্। 
সখীসহস্রৈঃ পরিসেবিতাং সদা 
স্মরেম দেবীং সকলেষ্টকাঁমদাম্ ॥ 
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নিষ্ধার্ক প্রবর্তিত বৈষ্ণব সম্প্রদায় নিশ্বার্ক সম্প্রদায় নামে পরিচিত। ইহারা 

শ্রীরাধাকৃষ্ণের উপাঁসক। ইনি ১৯৮৪ শকাঁবার অর্থাৎ ১১৬২ খুষ্টা্ে 

জন্মগ্রহণ করেন। "সুতরাং ইহাঁকেও প্রায় কবির সম সাঁময়িকরূপেই 

গ্রহণ করা বাইতে পারে। নিম্বার্ক স্বকীয়াবাদী। কবি জয়দেব ও আচার্য্য 

নিশ্বার্কের কাল এক হইলেও দেশ এক ছিল না। এতগ্ডিন্ন জয়দেব প্রার 

পরকীয়াবাদী। কারণ পরকীয়া নাঁরিকা না হইলে অভিসারিকা, 

বাসকসজ্জা, খণ্ডিত প্রভৃতি অবস্থ। স্বকীরার আরোপ করা বাঁয় না। 

প্রার বলিলাম এই জন্য ধে গীতগোবিন্দে স্প্তঃ পতি শব্দও পাওয়া যায় । 

এখন কথা এই বে শ্রীরাধাকুষ্জকে কেবল কাব্যের নাঁয়িক! ও নায়করূপেই 

নহে, নিজের উপাস্য ও পরদেবতাঁরূপে গ্রহণ পূর্বক তিনি এই যে এক 

নৃতন পথের প্রবর্তন করিয়াছিলেন, ইহার প্রেরণা তিনি যেখান হইতে বা 

বাহার নিকট হইতেই পাইয়া থাকুন, মূলে নিশ্চিত ইহার একটা উদ্দেশ্ত 

ছিল। কবির সময়ে দেশের অধিকাঁংশ নরনারীর মানসিক অবস্থা সঙ্গন্ধে 

সেখশ্ডভোদয়! প্রভৃতি হইতে জানিতে পারি-_প্রকাশ্য দিবালোকে 

নদীয়ার রাঁজপণ তখন বারাঙ্গনাগণের নৃপুরনিকণে ধ্বনিত হইত। 

স্থরধুনীর পুলিন-পরিসর নাগরনাগরীগণের কামকথা সংলাপে মুখরিত 

থাকিত। স্থতরাং বুঝিতে পারা যার ইন্জ্রিযরবিলাসের এই সর্ধবনাণা 

'আ.সক্তি হইতে, অতি ইহসর্ধবস্ববাদের এই ক্রেদপিক্ত ভাঁবভূজগীর বিৰ 
নিঃশ্বাস হইতে মুক্তি দানের আশাতেই দেশে তিনি এ নৃতন সঙ্গীতের 
ধ্বনি তুলিয়াছিলেন। মনে করিয়াছিলেন নাঁগিনী তাহার গানে তুলিয়া 
ফণা গুটাইর! আপন পাতাল পুরীতে প্রস্থান করিবে, আর তাহার কলুষিত 

বিষ দংশন হইতে পরিহাণ পাইয়া এই কান্ত কোমল মধুর পদাবলীর অমৃত 
ধারা পাঁনে বাঙ্গালী নর-নারী চির অমরতা লাভে ধন্য হইবে। শ্রীগীত- 

গোবিন্দে প্রত্যেক গানের শেষে কবি এই উদ্দেশ্যই ব্যক্ত করিয়াছেন । 
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প্রথম সর্গেই কবি বলিতেছেন _শ্রীজয়দেবভণিতমিদমুদ্রয়তি হরিচর্ণ 
স্বৃতিনারং। সরসবসন্তসময়বনবর্ণনমন্গতমদনবিকারং । কৰি সরস বসন্তে 

বনানীসোন্দর্যের বর্ণনা করিয়াছেন, অনুগত মদন বিকারের কথাও 

বিস্বত হন নাই। কিন্ত সে সমস্তই “উদয়তি হরিচরণস্থতিসারং”__ 

তীাহাঁকেই স্মরণ করাইয়া দিবার জন্য বিনি বিশ্বশরণ! অখিলের নিখিল 

সৌন্দধ্য বাহার অঙ্গদ্যুতি, প্রকৃতির রূপে যদি তীাহারই স্বতি জাগ্রত 

করিয়া না দিবে, বিশ্বের মাঝে বিশ্বেশ্বরের অনুভূতি ফুটাঁইয়া না তুলিবে, 
তবে সে সৌোন্দধ্যের সার্থকতা কোথায়? সৌন্দর্যে হৃদর উল্লসিত 

হইয়াছে, মন চঞ্চল হইরা উঠিরাছে, ইহাঁকে বিকার বলিতে পার, ভাঁব- 

মাত্রেই তো বিকার-নির্বিকারাত্কে চিত্তে ভাবঃ প্রথমবিক্রিরা-_ 

কিন্ত এ বিকার তীহ্ারই জন্য যিনি “সাক্ষাৎ মন্মথমন্মথঃ |” কামন৷ 

বটে, তবে রূপে রসে গানে গন্ধে বিশ্বে বিলসিত বিশ্বেশ্বরেরই সেবা করিবার 
কামনা । ইহাই রস-ম্ব্ূপের উপাসনা, আনন্দময়ের আরাধনা, ভাবগ্রাহীর 

ভাঁবনা। গীতগোবিন্দকে বাহারা অশ্লীল বলেন তাহাদিগকে কবির সময়ের 

দেশের পূর্বেবোক্ত অবস্থা ম্মরণ করিতে বলি। আরো বলি যে তাহাদের 

কাছে বাঁহা অশ্লীল, অপর বহু জনের কাছে তাহাই পরম পবিত্ররূপে 

প্রতিভাত হইয়াছে । তদ্চিন্ন শ্লীল-অশ্লীলতার বিচার করিতে হইলে 

একথা টাও মনে রাখা আবশ্যক যে অশ্লীলর্তাই এ কাব্যের প্রেরণা আনে 

নাই। বে বিশিষ্ট প্রেরণা কবিকে কাব্য প্রণয়নে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে, তাহার 

প্রকাশ ভঙ্গীকে যদিই বা কোনো স্থানে অশ্লীল বলিয়া মনে হয়, তাহা 

ধর্তব্যের মধ্যে নহে । কেহ কেহ সন্তোগের কথা তুলিয়া বলেন ভগবানের 

আবার সম্ভোগ বর্ণনা কেন? আমরা বলি এটা একটা প্রাচীন প্রথা । 

কালিদাস হরপার্ধতীকে জগতের জনক জননী রূপে বন্দনা করিয়া 

তাহাদেরও তে! সম্ভোগের বর্ণনা দিয়াছেন। প্রারুত হউক আর অপ্রারুত 
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হউক নায়ক নায়িকার কথা বলিতে হইলেই সে কাঁলের অনেক কবি 

সম্ভোগ বর্ণনা না করাকে কাব্যের একটা অঙ্গহাঁনি বলিয়াই মনে করিতেন । 

আমাদের মনে হয় কবির উদ্দেশ্ঠ যদি মন্দ না৷ হয় তাহা হইলে এই সম্ভোগ 

বর্ণনাকেও দূষণীয় বলা শুধু অসন্গত নহে অন্যাঁয়। কবি জয়দেবের উদ্দেশ্য 

যে সৎ ও মহৎ ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোনে! কারণ নাই। 
সঙ্গীতের শেষ চরণে ভণিতায় তাহার ব্যাকুল প্রার্থনা এবং সর্গশেষে 

আশীর্বচনে মানব সমীজের কল্যাণ কামনাঁয় তাহার আকুল আগ্রহ» 

দেখিরাঁও কি অনুমান করা যায় না যে এই সৌন্দর্যোৌপাঁসক কবি কত বড় 

উচ্চ মন এবং কত পবির উদার হৃদয় লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । 

কবি ভণিতা দিতেছেন-__ 

“শ্ীজয়দেবভ ণিতহরিরমিতম্ । 

কলিকলুষং জনয়ত্ু পরিণমিততং ॥” 
অন্তাত্র__ 

“শ্রীজয়দেব ভণিতমধরীকুতহাঁরমুদাসিতবাঁমং | 

হরিবিনিহিতমনসামধিতিষ্ঠতু কগ্ঠতটীমবিরামং ॥৮ 

কবি আশীর্বাদ করিতেছেন_ 

"রাধা মুগ্ধমুখারবিন্দমপূপন্থৈলোক্য-মৌলিস্থলী 
নেপধ্যোচিতনীলরত্বমবনিভারাবতারান্তকঃ | 

স্বচ্ছন্দং ব্রজন্রন্মরীজনমনস্তোষপ্রদোষশ্চির” 

কংসধবংসনধূমকেত্তরবতু ত্বাং দেবকীনন্দনঃ |” 

অনেকে বলেন শ্রীগীতগোবিন্দের গান কয়েকটী মার জরদেব রচনা 

করিয়াছিলেন, অপরাপর শ্লৌোকগুলি পরে কেহ বোঁগ করিরা দিয়াছে । 

এ অন্রমানের কারণ শ্সোকগুলি কটমট এবং কয়েকটী পুনরুক্তি দৌযদুষ্ট। 
কিন্তু ইহাঁরই উপর নিভর করিয়া এতবড় কথা বাহারা বলেন, তীহারা 
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পণ্ডিত হইলেও আমরা তাহাদের কথায় আস্থা স্থাপন করিতে পারি না। 

আমাদের অবিশ্বাসের প্রথম কারণ প্রত্যেক টীকাকারই সমস্ত গ্লোকের 

ব্যাখ্যা করিয়াছেন। দ্বিতীয় কারণ শ্নোকগুলি কটমট নহে। কবি 

জয়দেব প্রস্তাবনাঁয় যে সন্দর্ভ-শুদ্ধির কথা বলিয়াছেন, গ্লোকগুলির রচনায় 

তাঁহার সে প্রতিজ্ঞ সার্থকত। লাভ করিয়াছে । তিনি অতি কৌশলে 

শার্দ,লবিক্রীড়িত, উপেন্দ্রবজা, শিখরিণী, পুষ্পিতাগ্রা ইত্যাদি ছন্দে 
নানাবিধ শ্লোক রচনা করির! দেখাইয়াছেন যে কোনো! রীতির রচনাতেই 

তিনি অসমর্থ নহেন। 

তৃতীয় কারণ গানগুলির যোগস্যত্র হিসাবে বণিত বিষয়কে পরিস্ফুট 
করিবার জন্য এই সমস্ত শ্লোকের সম্পূর্ণ আবশ্যকতা ছিল। সে কালের 

গানের পদ্ধতির সঙ্গে ধাহাঁদের পরিচয় আছে, তীহারাই জানেন এই 

ধরণের শ্লোকে বক্তব্য বিষরের বিবৃতি এবং পারম্পধ্য রক্ষা তখনকার 

দিনের গানের একট! প্রধান অঙ্গ । আজিও কবি, মনসামঙ্গল, রামায়ণ 

ধশ্মমঙ্গল, চণ্তীমঙ্গল, কীর্তন, শিবায়ন প্রভৃতি গানে এই প্রথাই প্রচলিত 

'আছে। পুনরুক্তি দোষ ছুই একটী শ্লোকে আছে বটে কিন্তু তাহা অতি 

সামান্ত । চতুর্থ কাঁরণ এই সমস্ত শোকে সে কালের বিশ্বাস অন্নবায়ী 

শ্রীরাধারুষ সম্বন্ধে কবি আঁপন মত অতি স্ুম্পষ্ট ও বিশদভাবে ব্যক্ত 

করিয়া গিয়াছেন। এ কাঁলের ন্বপ্রতিষ্ঠিত বৈষ্ণবমতবাঁদের সঙ্গে কবির 

কোনো কোনো সিদ্ধান্তের মিল দেখিয়া তীহার গৌরব লাঁঘবের জন্ 
শ্নোকগুলিকে প্রক্ষিপ্ত বলাঁয় বক্তার বিশেষ গৌরব বুদ্ধি হয় না। অনেকেই 
জানেন গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্ের করেকটা সিদ্ধান্ত শ্রীজয়দেব হইতে গৃহীত 
হইয়াছে এবং বৈষ্বগণ শ্রীগীতগোবিন্দ গ্রন্থখানিকে শ্রীমদ্ভাগবতের কবিত্বময় 

ভাঁষ্ত বলিয়াই মনে করেন । 

পঞ্চম কারণ যে কোনো! গ্রন্থকার গীতগোবিন্দ ন্ উদ্ীহরণ সংগ্রহ 
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করিয়াছেন, তিনি এই হ্লৌকগুলিই উদ্ধত করিয়াছেন, কোনো! গ্রস্থেই 
গানগুলি উদ্ধৃত হয় নাই। সদুক্তিকর্ণীমৃতে গীতগোবিন্দের যে ছুইটী 

শ্লোক পাওয়া যায় পূর্বেই তাহার উল্লেখ করিয়াছি। সদৃক্তিকর্ণামূত 

লক্ণসেনের সময়েই সংকলিত হইয়াছিল । 
কেহ কেহ বলেন জয়দেবের গানগুলি প্রথমে দেশীয় ভাষায় রচিত হয়, 

পরে কেহ সংস্কৃত করিয়া লইয়াছে। এই সন্দেহের কারণ “পদাবলী” 

শব্দটা সংস্কৃত নহে । এই শব্দটা কৰি যদি দেশী ভাঁষা হইতে গ্রহণ করিয়া 
থাকেন তাহার জন্য সমগ্র গানগুলি কেন দেশীয় হইবে, এ যুক্তি বুঝিতে 
পারা যাঁর না। হইতে পাঁরে কৰি দেশীয় ও সংস্কৃত উভয় ভাষাতেই 

পণ্ডিত ছিলেন, সুতরাং তাহার রচিত সংস্কত গানে দেশীয় ভাষার কিছু 

প্রভাব পড়িয়াছে। মোটের উপর এই সমস্ত মত অতিরিক্ত পাণ্ডিত্ের 

নেতিবাঁদের গুদ্ধত্য ভিন্ন অপর কিছু নহে । 
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নগ্শ্বিহ্ 

বৈষ্ণবগণ বলেন শ্রাগীতগোঁবিন্দ মহাকাব্য, কারণ ইহার নায়ক 
নায়িকা স্বয়ং ঈশ্বর এবং ঈশ্বরী। এই কাব্য দ্বাদশ সর্গে বিভক্ত । প্রথম 

সর্গের নাম “সামোদ দামোদর” । প্রত্যেক সর্গেরই এইরূপ এক একটা 

নাম আছে এবং সর্গবর্িত বিষয়ের সঙ্গে ইহার যেমন অঙ্গতি আছে, তেমনি 

এই নামগুলির এক একটি উদ্দেশ্তমূলক অর্থ আছে। জয়দেব বাসন্ত- 

রাসের বর্ণনা করিয়াছেন, এই লীলা কখন ঘটিয়াছিল, তৎসম্বন্ধে বৈষ্ণব- 
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গণের সিদ্ধান্ত টাকাঁকার পূজারী গোস্বামীর অভিপ্রায় অনুসারে লিপিবদ্ধ 
করিতেছি । এ সম্বন্ধে দুইটী মত প্রচলিত আছে। প্রথম মত এইরূপ-_ 

শারদীয় মহারাস সমাপ্ত হইয়াছে, শ্রীরুষ্ণ বুঝিয়াছেন মহাভাবময়ী 
শ্রারাধিকার রূপ এবং গুণের তুলনা নাই । কিন্ত তথাপি অপর কাহারো 
সহিত তাহার রূপগুণাবলী উপমিত হইতে পারে কি নাজানিবার জল্গ তিনি 
বাসস্ত মহারাসের অনুষ্ঠান করিলেন | জয়দেব সেই লীলাই বদনা 

করিয়াছেন। দ্বিতীর মত-দন্তবক্র বধের পর শ্ররুষ্ণ পুনবায় জে 
আগমন করিয়াছিলেন । সেই সময়েই এই বাসন্ত মহারাস 

গহগোবিন্দে তাহাই বধিত হইয়াছে। দ্বারকা হইতে শর বে ব্রজে 
আসির়াছিলেন পদ্মপুরাণে তাহার বর্ণনা পাওয়া বায়। আম্ভাগবতে ও 

ইহার ইঙ্গিত আছে-দন্তবক্রকে বধ করিয়া শ্ররুষ্চ দ্বারকায় প্রত্যাগমন 

করিলে দ্বারকাবাসিগণ বলিয়াছিলেন তুমি বখন কুরু ও মধুদের সঙ্গে 

সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলে আমরা প্রতি পল-কে যুগ বলিয়া মনে করিতাম। 

স্পষ্টই লেখা আছে__ 

“কুরূন্ মধূন্ বাথ সুহদ্দৃদিক্ষয়া |” 

মধুপুর তখন জনশূন্য, সুতরাং এখাঁনে মধুন্ বলিতে মথুরা মণ্ডলের 
অন্তভুক্ত শ্ীধাম বৃন্দাবনবাসিদেরই বুঝাইতেছে। বৃন্দাবন অর্থে মধুপুরী 
ইত্যাদি শব্দ অনেক স্থানেই অনেক বারই ব্যবহৃত হইয়াছে । শ্রীজীব 
গোস্বামী-পাদের গোপালচম্পু হইতেও এই মতের সমথন পাওয়া যাঁয়। 

তিনিও দস্তবক্র বধের পর শ্রীকৃষ্ণের ব্রজে আগমন ও এই লীলাবিলাসের 
উল্লেখ করিয়াছেন। আমাদের মনে হয় জয়দেব এই লীলা স্মরণেই গীত- 
গোবিন্দ লিখিয়াছিলেন। শ্রীকুষ্ণ মথুরা দ্বারকা যেখানেই গিয়াছেন__ 
দেখিয়|ছেন ব্রজে বে ভালবাসা তিনি পাইয়াছিলেন, কোথাও তাহার 

ডুলনা মিলিল না। তেমন করিয়া ভালবাঁসিতে কেহ পারে না, জানেও 
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না। তাই শ্রীরুষ্ণ পুনরায় ব্রজে ফিরিয়া! আসিয়াছিলেন। এই লীলার 

রহস্য বণিত আছে বলিয়াই গীতগোবিন্দ প্রেমধর্থের শ্রেষ্ট গ্রন্থ বলিয়া পূজা 
প্রাপ্ত হয়। আমরা যথাস্থানে তাহার উল্লেখ করিব। 

সামোদ-দামোদরের কথা বলিতেছিলাম। জয়দেব বর্ণনা করিয়াছেন 
__-বসন্তকাল, নিখিল প্রকৃতি পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্যে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে 
বাসন্তীকুন্ুমস্থকুমারঅবয়বা শ্রীরাঁধা অমন্দ কন্দর্পজ্বরে চিন্তাকুলা হইয়া 
বৃন্দাবনের বনে বনে কুষ্ণান্সসরণে ফিরিতেছিলেন। অর্থাৎ পরিপূর্ণ 

সৌন্দধ্য নিকেতনে সর্ব সৌন্দর্যের 'অধিষ্ঠাত্রী আজ বিশ্বস্থন্দরকে-তীহার 
প্রিয়দয়িত চিরন্থন্দরকে খুঁজিতেছেন। কিন্তু সখী তাহাকে দেখাইরা 

দিলেন শ্রীরুষ্ণ অন্য নারিকার সঙ্গে বিলাসে মত্ত। শ্রীমতীর অনেক দিনের 

অনেক কথাই মনে পড়িয়া গেল। শ্রীকুষ্ণের সেই স্নেহ, সেই প্রীতি, কত 
রজনীর শত মধুমরী-স্থতি। এক দিন রসনাদামে বাহাকে বাধিয়াছিলাম, 
হাসিমুখে তিনি সহিয়াছিলেন, সেই আমার আপনার দামোদর আজ 

আমাকে ছাড়িয়া মন্যাকে লইয়া আমোদে মাতিয়াছেন! সামোদ-দাঁমোদর 

নাম এই স্বতিরই অভিব্যক্তি । ভবিশ্বপুরাণে এই দাম বন্ধনের উল্লেথ 
আছে-_- 

“সঙ্কেতাঁবসরে চ্যুতে প্রণয়তঃ সংরজ্জয়৷ রাঁধয়া 

প্রারভ্য ভ্রকুটাং হিরণ্যরসনাদায়! নিবদ্ধোদরং | 
কান্তিক্যাং জননীরুতোত্সববরে প্রস্তাবনা পূর্ববকং 
চাঁটুনি প্রথয়ন্তমা স্সপুলকং ধ্যায়েম দাঁমোঁদরং ॥৮ 

এই স্মৃতির অন্ুসরণেই এই সর্গর নাম সামোদদামোদর হইয়াছে । 
দ্বিতীয় সর্গের নাম অক্লেশকেশবঃ | ( প্রথম সর্গে ) শ্রীরুষ্ণকে অন্যা 

নায়িকার সঙ্গে বিলাসমত্ত দেখিয়া শ্রীমতী অন্য এক লতাকু্জে গিয়া সখীর 

নিকট বে বিলাপ করিয়াছিলেন তাহাই এই সর্গের বর্ণিতব্য বিষয়। সখী 
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কি রূপে মাধুর্য্যের উৎকর্ষ বণিত হইয়াছে এবং সে রস পরিপুষ্টি যে কবি-_ 
হৃদয়ের অন্ুভূতি-প্রত্যক্ষ পরম সত্যের কবিত্বময় বিকাঁশ, রসজ্ঞ পাঠক 

মাত্রেই তাহ! অবগত আছেন । শ্রীগীতগোবিন্দের আরম্ভ ভাগে দশাবতার 
স্তোত্রে এবং “শ্রিতকমলাকুচমণ্ডল” সঙ্গীতটীতে শ্রীকু্ণের এই এরশ্ব্্য 

ব্বরূপই প্রকাশিত হইয়াছে । দশাবতার স্তোত্রে শ্রীরুষ্ণ সর্বাবতারের 

কেন্ত্ররপে বধিত হইয়াছেন। কবি বন্দনা করিতেছেন “দশাকৃতিকৃতে 

রুষ্ণায় তৃভ্যং নম।” টীকাঁকার পৃজারী গোস্বামী বলিতেছেন__এই দশটা 
অবতার দশটা রসের অধিষ্ঠাতী, আর সর্ব অবতারের অবতরী শীরুষ্__ 

তিনিই সকল রসের আদি অথব৷ আদিরসের আকর। বৈষ্ণব 

আলঙ্কারিকের মতে মধুর রস রা আদ্দিরস সকল রসের শ্রেষ্ট, এবং শ্রীরুষণ 

সেই আদিরসের মৃ্তিমান বিগ্রহ । টীকাকারের মতে মৎস্য অবতার 
বীভতস্য রসের, কৃম্ম অদ্ভুত রসের, বরাহ ভয়ানক রসের, নৃসিংহ বৎসল 
রসের, বামন সখ্য রসের, পরশুরাম রৌদ্র রসের, শ্রীরাম করুণ রসের, 

বলরাম হাস্ত রসের, বুদ্ধ শান্ত রসের এবং কন্ধি বীররসের অধিষ্ঠাতা! রূপে 
বণিত হইয়াছেন। 

শ্রিতকমলাকুচমণ্ডল সঙ্গীতটাও এশ্বধ্য গ্যোতক, কারণ তাহার মধ্যে 
একবারও শ্রীরাধার নাম উল্লিখিত হয় নাই, আদীবস্তে শ্রীর নামই কীন্তিত 

হইয়াছে । "পুত্র, ব্রাতাঃ পতি, বন্ধু গ্রতৃতি রূপে মানবের আদর্শ-বিগ্রহ 
শ্রীরামচন্দ্রের এবং তৎপরেই লক্ষ্মীপতির বর্ণনায় কবি বলিতেছেন-_ 

“জনকস্ুতারুতভূষণ জিতদূষণ সমরশমিতদশক 
অভিনবজলধরন্থন্দর ধৃতমন্দর শ্রীমুখচন্দ্রচকোঁর” 

হে জানকীকৃত ভূষণ, দূষণ-বিজয়ী, তুমি সমরে দশাননকে শাসন 

করিয়াছিলে ! হে সুন্দর, সমুদ্র মন্থন কালে মন্দর ধারণ করিয়া তুমিই 
অম্বতের হেতু হ্ইয়াছিলে। কিন্তু দেবগণকে অমৃত দান করিয়া নিজে 
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সমুদ্র-সম্ভবা লক্ষীকে গ্রহণ করিয়াছ। এবং রমার মুখচন্দ্রেই সেই 
অমৃতের সন্ধান পাইয়া অই মুখামৃতই পান করিতেছ, কিন্তু তাহাঁতেও 

তৃপ্ত না হইয়া সেই অমৃতাঁয়মান মুখচন্দ্রকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া এখন 

অভিনব জলধররূপে শোভা পাইতেছ। 
কবি শ্রীরাধার প্রেমের উৎকর্ষ দেখাঁইবার জন্য শ্রী ও সীতার 

প্রসঙ্গে শ্রীকু্জের নায়কত্বের দুইটা দিকৃ প্রদর্শন করিয়াছেন । 

সীতাঁরামের প্রণয় দাম্পত্য-প্রণয়ের শ্রেষ্ট দৃষ্টাত্তস্থল, লক্মী- 

নারায়ণের প্রণয় কাঁহিনীও পুরাণ প্রসিদ্ধ। কিন্ত রাধাক্জের প্রণয় 

আরো গুরু, আরো! গাঢ়, আরো মধুর__তাহার তুলনা হয় না। টাঞ্চাকার 
বলিতেছেন--এই সঙ্গীতে ধীর ললিত, ধীর শান্ত, ধীরোদ্ধত এবং 

ধীরোদাত্ত নাঁ়কের লক্ষণ বণিত হইয়াছে । কিন্তু ধীর ললিত নায়ক 

শ্রেষ্ঠ বলিয়া আদি ও অন্তে তিনি শ্রীপতিরূপেই উল্লিখিত হইয়াছেন । 

শ্রীগীতগোবিন্দের বার্ণিত বিষয় বাঁসস্ত রাসের সঙ্গে ইহার পার্থক্য সহজেই 
উপলব্ধি হয়। লক্ষ্মীর রাসে অধিকার ছিল না। শ্রীম্ভাগবত বলেন-- 

সোন্দধ্য সম্পদের অধিষ্ঠাত্রী শ্রীদেবীও গোপী প্রেমের আকাজ্ষা! করিতেন । 
স্থতরাং বুঝিতে পারা বাইতেছে কবি এই দুইটি সঙ্গীতে প্রশ্বর্যের পরিপূর্ণ 
বর্ণনায় ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া লইয়াছেন-_-এইবার ধীরে মাধুর্যের রাজ 
অগ্রসর হইবেন। কারণ শ্রীকৃষ্ণ কেবল ধীর ললিতই নহেন, তাহাতে 

নায়কত্বের সকল গুণই বর্তমান আছে, তিনিই সকল নাঁয়কের শিরোভুবণ, 
শ্রীমতী রাধাঠাকুরাণী নায়িকাকুলশিরোমণি। 

২য় প্রবাদ হইতেও আমাদের পূর্বোক্ত অন্ুমানই সমর্থিত হর। 

কবি «দেহি পদপল্লবমুদারম্ঠ লিখিতে কুষ্ঠিত হইয়াছিলেন। শ্রীমতীর 

পাদপন্মে তিনি কিরূপে শ্রীকৃষ্ণের মস্তক স্পশ করাইবেন এই সম্কোচে 

তাহার হৃদয় দ্বিধা ছন্দে আন্দোলিত হইয়াছিল । শ্রীভগবানের এশ্বধ্যের 



ভূমিকা ৩৫ 

ভাঁব তিনি তখনো! ভুলিতে পারেন নাই, পারিলে তাহার মনে এরূপ 

সন্দেহের অবকাশই আসিত না। সংশয় জাগিয়াছিল--কারণ জীবন ও 

কাব্য তাঁহার অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত ছিল। সাধনার পথে তিনি যেমন 

কুঞ্জের পর কুঞ্জ অতিক্রম করিতেছিলেন, সাধন! লব্ধ সত্যগুলিও তেমনি 
তাহার কাব্যে অভিব্যক্ত হইতেছিল। অবশেষে তাহার গভীরতর 

আন্তিতে আকৃষ্ট হইয়া সাধনার ধন একদিন স্বয়ং আসিয়া জীবনের সকল 

সন্দেহ ভঞ্জন করিয়। দিয়াছিলেন । 

কবি জয়দেব 'আঁপন দাম্পত্য প্রেমের মধ্য দিয়া মানব-ভাঁলবাসার 

শ্রেন্, সার্থক ও স্থন্দরতম পরিণতিরূপেই ভগবৎ প্রেম লাভ করিয়া- 

ছিলেন। পদ্মাবতীর প্রেমই তীহাকে অগপ্রারৃত কান্তপ্রেমের প্রকৃত 
মান্বাদ দান করিয়াছিল । প্রবাদের মতে সাক্ষা্দর্শনের পরিবর্তে তাই 
পন্মাবতীর মধ্য দিরাই তিনি সেই চির-রসময় পরম প্রেম স্বরূপের দিব্য 

অনুভূতি লাভ করিয়াছিলেন। আবার পদ্াবতীয় পতিপ্রেম এমনি 

প্রগাঁ, এতই পবিত্র এমনি নিষ্ঠাপূর্ণ যে ভগবান তাঁহাকে জয়দেব রূপেই 
দশন দিয়া তাহার নারীত্বের সাধনাঁকে সার্থক করিয়াছিলেন । পতি 
পরারণা পতিরূপেই জগংপতিকে লাভ করিয়া ধন্া হইয়াছিলেন। 

কবি জীবনের এই সাধনার ইতিহাঁস তাহার দেশবাসী জানিতেন, বুঝিতেন 

খলিবাই কবি তাহাদের নিকট শ্রীজগন্নাথ দেবের অংশ স্বরূপে পুজা প্রাপ্ত 

হইয়াছিলেন। আজিও বাঙ্গীলার বহু নরনারী কবিকে সেই চক্ষেই 
দেখিয়া থাকেন। 

গীতগোবিন্দ আলোচনা করিয়া পরকীয়া ভাবের পরিস্ফুট স্বরূপ উপ- 

লব্ধি হয় না। নয়ন সমক্ষে ভাঁসির়া উঠে একটী আপন ভোলা প্রণয়িদম্পতীর 
নধুমর চিত্র । সে চিত্র মত্ত্যের নহে, সে চিত্র জীবনের নিবিড়তর অনুভূতির 
স্ন্দরতম বর্ণবিস্তাসে কবি-কল্পলোকের কান্ত-আলোকে সদা-সমুজ্জল। 



৩৬ কবি জয়দেব ও শ্রীগীতগোবিন্দ 

কবিবিরচিত এই গোবিন্দ-সঙগীত পড়িতে পড়িতে হৃদয়ে অজয় তীরবর্তী 
একটা নিরাল! নিকুঞ্জের সুস্পষ্ট প্রতিবিশ্ব প্রতিভাত হইয়া উঠে। কুঞজের 

অপূর্ব সৌন্দধ্যের মাঝে দেখিতে পাই প্রেম-মাতোয়ারা কবি দম্পতি__ 
জয়দেব ও পদ্মাবতী । অনুরাগ অভিমান বিরহ মিলনের অপরূপ 

ঘাতপ্রতিঘাতে দম্পতীজীবন প্রণয়লীলার মধুময় ভঙ্গিমায় নিত্য নবরঙ্গে 
তরঙ্গাফ্জিত হইয়া উঠিতেছে, আর সেই লহ্রীমাল! শ্রীগীতগোবিন্দের ছন্দে 
শ্লোকে লীলায়িত হইতেছে, আকার পরিগ্রহ করিতেছে । 

কিন্তু পরক্ষণেই চাহিয়। দেখি কোথায় অজয়-_-এ যে কালিন্ী! 
পদ্মাবতীর নয়ন কজ্জলে জল কখন কাল হইয়া গিয়াছে। কেন্দুবিন্ব 

কোথায়__এতো বৃন্দাবন ! জয়দেব-সরম্বতীর মধুর কোমলকাস্ত পদাবলী 
এতো| নয়»__এ যে সেই তুবন মোহন শ্রবণ মনো! রসায়ন সুধা সুমধুর মুরলী 
নিঃস্বন! কবি-দম্পতীকে কোথায় হারাইয়া ফেলি- দেখি কুঞ্জে কুণ্ে 
শ্রারাধারুষ্ণের অপ্রারুত লীলাভিনয়! দেখিতে দেখিতে অশ্রুতে নয়ন 

ভরিয়া উঠে, দৃষ্টি নিশ্রাভ হইয়া যাঁয়। মনে হয় মেঘে আকাশ ছাইরা 
ফেলিয়াছে, তমাল তরুনিকরে শ্যামায়মান বনভূমি ধীরে ধীরে গাঢ় হইতে 
গাঢ়তর এক হ্নিগ্করুষ্ণতায় আত্মগোপন করিতেছে'_আর সেই গন্ধে ভরা 

অন্ধকার বনপথে কে যেন গাহিয়া গাহিয়৷ ফিরিতেছে-_ 
সা ০ সং সঁ 

“ক% * নন্দ নিদেশতশ্চলিতয়ো৷ প্রত্য ধ্বকুঞ্দ্রমং 

রাধামাঁধবয়ে! জ়্ন্তি যমুনাকুলে রহঃকেলয়ঃ” 
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শ্বগন্য কথা 

অমাহুষী প্রতিভা, অসাধারণ শাস্তার্থজ্ঞান, অমায়িক চরিজ্র মাধুর্য, 
অপরিসীম করুণা, অলৌকিক রূপ, __অপরূপ লাবণ্যবল্লরীর লীলায়িত বন্ধনে 

বন্দী হইয়া একদিন বাঙ্গীলায় মুষ্তি পরিগ্রহ করিয়াছিল। সার্দ চারিশত 
বৎসর পূর্বের বসন্তের এক পৃণিমাপ্রদোঁষে বাঙ্গালীর জাতীয়-জীবনকে ধন্ঠ 
করিয়া তাহার ভাগ্যাকাশে মূর্ত প্রেম বিগ্রহ শ্রীচৈতন্তচন্ত্র উদিত 

হইরাঁছিলেন | সে প্রেম, সে করুণা; সে বিনয়, সে তেজ, সে কোমলতা, 

সে দাঁট্যঃ যে কোনো জাতির সহস্াব্দের ইতিহাসে বারেকের জন্যও 
একাধারে সম্মিলিত হইলে জাতি কৃতার্থ হইয়া! ঘাঁয়। চৈতন্তচন্দ্রের পবিজ্র 

ভীবনকথা- বাঙ্গালীর এই দিব্যাবদান__-জগতের ইতিহাসে সগৌরবে 
উল্লিখিত হইবার যোগ । 

ন্নেহ্ময়ী স্থবিরা জননী, প্রেমময়ী বুবতী ভার্ষ্যা, অন্রক্ত নবদ্বীপবাঁসী 
ন্বন,__-সকলের মায়াডোর ছিন্ন করিয়া চব্বিশ বৎসর বয়সে শ্রীচৈতন্যদেব 

সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। ছয় বংসরকাঁল তীর্থ পধ্যটনাদিতে অতিবাহিত 

ভয়, অবশিষ্ট দ্বাদশ বংসরকাঁল তিনি পুরীধামে অবস্থিতি করিয়াছিলেন । 
পুরযোন্তমে রাজগুরু কাশীমিশ্রের আবাস বাটার যেক্ষুদ্র কক্ষ তাহার 
বাসের জন্য নিদ্দি্ হইয়াছিল সাধারণতঃ তাহা গন্ভীরা নামে পরিচিত । 

এই মআাদশ সন্যাঁসপীর নীলাচলবাসের প্রাত্যহিক জীবনের অন্যতম 

নিত্যকর্্ম ছিল-_ 



৩৮ কবি জয়দেব ও শ্ত্রীগীতগোবিন্দ 

“চণ্তীদাস বিদ্াপতি রায়ের নাটক গীতি 

কর্ণামৃত শ্রীগীতগোবিন্দ । 

স্বরূপ রামানন্দ সনে মহাপ্রভু রাত্রি দিনে 

গায় শুনে পরম আনন্দ ॥” 

চণ্ীদীস ও বিদ্যাপতির পদাবলী, রাঁয় রামানন্দের জগন্নাথবল্পভ 

নাটক, বিন্বমঙ্গলের কৃষ্ণকর্ণামৃত এবং কবি জয়দেবের গীতগোবিন্দ গ্রন্ 

শ্রীমন্মহী প্রভুর নিত্য পাঠ্য ছিল। তিনি শ্রীপাদ স্বরূপ-দামোদর এবং 

রায় রামানন্দের সঙ্গে গন্ভীরার গুপ্তকক্ষে এই গ্রন্থগুলির আলোচনা 

করিতেন-_-আম্বাদন করিতেন। শ্রীপাঁদ স্বরূপ-দামোদরের রসজ্ঞত৷ সঙ্গন্ধে 

প্রসিদ্ধি আছে যে তিনি দেখিয়া না দিলে, অনুমোদন না করিলে মভা প্রস্থ 

কোনো গ্রন্থ পাঠ করিতেন না। রামানন্দ রায়ও বৈষ্ণব জগতে তত্তজ্ঞানী 

নিষ্ঠাবান স্থুরসিক ভক্ত বলিয়া পরিচিত । শ্রীগীতগোবিন্দ আলোচনার 

পূর্বে আমাদের এই কথা কয়টা মনে রাখা আবশ্যক । 
আমরা শ্রীমন্মহাপ্রভূ, শ্রীপাদ স্বরূপ-দামোদর ও আমুত রামানন্দ রায়ের 

দোহাই পাড়িয়া কাহারো মুখ বন্ধ করিতে চাহিতেছি না। মাত্র স্মরণ 

করাইয়া দিতে চাহি_-ঘে এ জগতে অধিকার ভেদ বলিয়া একটা কগা 
আছে, অর্ধিকারী না হইলে কাহারো কোনো! বিষয়ে হ্তন্সেপ করা উচিন 

নহে। আবার অধিকার জন্সিলেই বে হঠাঁৎ একটা কিছু করিয়া বসিতে 
হইবে এমনও কোনো কথা নাই। অগ্রসর হইবার পূর্বের সে সঙ্গন্ধে 
পূর্ধববন্তিগণ কোনো পন্থা নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন কি না অন্সন্ধান লওয়। 

উচিত। আমাদের বিশ্বাস কাঁব্যালোচনারও অধিকার অঞ্জন করিতে হয় । 

বিশেষতঃ শ্রীগীতগোবিন্দের ন্যায় কাব্যের_ভারতের এক স্থবুহতৎ সম্পদার 

বে কাঁব্যকে প্রেমধর্মের সুত্র গ্রন্থরূপে পূজা করেন-_-এ হেন কাব্যের 

আলোচনা করিবার পূর্বের একবার অতীতের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া নিতান্ত 
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আবগ্তক। অন্ততঃ মত প্রকাশের পূর্বেধ এই সম্বন্ধীয় দারিত্বের কথাটাও 
ভাবি দেখা কর্তব্য । ধর্ম কথনো মিথ্যাকে ধরিয়! গড়িয়া উঠিতে পারে 

না। তাহার ছুই চারিটা বাহিক আচাঁর-ব্যবহাঁরের কথা অবশ্য ধর্তব্যের 
সধ্যে নহে। কিন্ত মূলে প্রত্যেক ধর্মই সত্যোপেত, সে সত্যের স্বরূপ 
বুঝিতে হইলে__মাদি-দুষ্টীর দৃষ্টিভঙ্গীকে এবং তাহার পরবর্তী আচাধ্য- 
গণের অনুভূতির ধারাকে উপেক্ষা করিলে চলিবে না। সত্য যাহা তাহা 

চিরন্তন, তাহ! বিশ্বজনীন, কিন্ত দেশ কাল পাত্র ভেদে তাহার প্রকাশের 

ভঙ্গী ও বিকাশের ধারা বৈচিত্যপূর্ণ ও রহস্যময় । সে রহস্যের মর্মোস্ছেদ 
করিতে হইলে তন্বাম্বেধীকে সম্প্রদায়ের ভূমিতে আসিয়া দীড়াইতে হইবে । 
এতগ্ছিন্ন সাধারণ ভাবেও কি প্রাচীন কি আধুনিক যে কোনো কাব্- 
আলোচনার জন্য সাধন! ও শক্তির প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা যায় না। 

নৃতন কিছু বলার একটা মোহ থাকিতে পারে, কিন্ত তাহার নৃতনত্ব 
কয়দিন থাকে তাহাই ভাবিবার কথা। হয় এবং মনের যে বিশেষ 

অবস্থা কাব্-আলোচনার পর্ষে 'অন্কুল, সমালোচক হইলেই 
তাহার "অধিকারী ভওয়া যার না। রদ এবং ভাব আম্বাদনের বস্ত; 

'অন্ভব গম্য। সকলের সে সৌভাগা ঘটে না। দাক্ষিণাতোর 

গোদাবরীতীরে সাধ্যসাধন নির্ণয়ে রসজ্ঞতা ও দার্শনিকতার, কবিত্ব ও 

ভাবুকতার অপূর্ব নিকষে শ্রীগীগোবিন্দের যে পরীক্ষা হইয়া 
গিরাছে ইহার প্রক্ুত মূলা নির্ধীরণে আমর! তাহাই যথেষ্ট বলিয়! 

মনে করি। 

জয়দেব গোস্বামী নিজেও এই অধিকারবাদের কথা তুলিয়াছেন । 

তিনি বলিয়াছেন__ 

“বদি হরিম্মরণে সরসং মনো 

যদি বিলাসকলাস্থ কুতৃহলং । 
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মধুরকোমলকান্তপদাবলীং 

শৃণু তদা! জয়দেবসরস্বতীম্ ॥” 
অর্থাৎ বদি হরিম্মরণে মন সরস করিতে চাও, বদি তাহার বিলাসকলা 

জানিবার কৌতূহল থাকে, তবে জয়দেব-সরম্বতীর মধুর কোমলকাস্ 
পদাবলী শ্রবণ কর। 

অনেকে বলেন কাব্য কোনো উদ্দেশ্য মূলক হইতেই পারে না। আমরা 
এই মতবাদ ঠিকমত বুঝিতে পারি না। আনন্দ দাঁন কবির মুখ্য উদ্দেগ্ঠ 

ইহা! নিশ্চিত, কিন্তু সেই আনন্দ দানের জন্ক কবি যে পথ গ্রহণ করিবেন 

তাহা যে কোনো উদ্দেশ্ট মূলক হইতে পারিবে না এমন কিছু নিশ্চরতা 
আছে কি? কবি যে দেশে এবং সমাজে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন, সেই 
দেশের এবং সমাজের লোককে আনন্দ দানই তাহার কাব্য রচনার মুখ্য 

উদ্দেশ্ত বলিয়! ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে । অবশ্য নিরবধিকাল এবং 

বিপুলা পৃথিবীর আন্গত্যও বে তাহার স্মরণে রাখেন না এমন কথা 

আমরা বলি না। আমাদের বলিবার কথা এই বে বর্তমানও কবির 

উপেক্ষার বস্ত নহে) বাভারা ভবিষ্যতের মুখ চাঁহিরাই কাব্য লিখিরা 
থাকেন বর্তমানে তীাহাদেরও উতসাহদাঁতা অন্ততঃ ছুই চারি জনেরও 

অভাব হয় না, কালের অগ্রবর্তী এইরূপ অতি আল্ন সংখ্যক লোকও না 

থাকিলে আলোকলতার মত কোনো কাব্যের সষ্ট হইতে পারে না। 

দাতা আছেন অথচ দাঁনের লোক নাই এমন অবস্তা কল্পনা করা বাঁয় না। 

এইজন্তই কোনো কাব্যের বিচার করিতে হইলে কবির কাঁল অর্থাৎ তীহার 

পারিপার্থিককে উপেক্ষ। করা চলে না । অতীতের এঁতিহা এবং বর্তমান 

প্রতিবেশের আবেষ্টন দুই-ই কবির উপর সমান প্রভাব বিস্তার করে। 
স্বতরাং তিনি কোন্ শ্রেণীর লোককে আনন্দ দিবার জন্ক কোন্ পথ 

অবলম্বন করিয়াছেন তাহাঁরও বিচার করিতে হয়। জাতির জীবন 
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সঙ্গীতের প্রক্যতানে কণ্ঠ মিলাইয়া কোঁনে! উচ্চতর গ্রামে স্বর বাঁধিয়া 

দেওয়াও কবির কাধ্য । সাময়িক ভাবের উপর কাব্যের প্রতিষ্ঠা করিয়া 

বে কবি সমাজকে উচ্চতম আদর্শ দান করেন তিনিও পূজা পাইবার 
যোগ্য । জয়দেবকে আমরা এই শ্রেণীর কবি বলিয়াই মনে করি। কেন 

করি তাহাই বলিতেছি । 

শ্রীমছ্ভাগবত গ্রন্থ প্রাচীন হইলেও সে গ্রন্থে রাধার নাম পাওয়া যায় না। 

ব্হ্মবৈবর্তপুরাঁণ যে আকারে পাঁওয়া বাঁয়, সে আকার প্রাচীন বলিয়া 

মনে হয় না । তবে ব্রহ্মবৈবর্ত নামে একখাঁনি পুরাঁণ যে পূর্বে ছিল এবং 
এই পুরাণে শ্রীরাঁধার উপাখ্যান বণিত ছিল, ইহা আমরা অস্বীকার 
করিতে পারি না । আচাধ্য রামানিজের সময় বে ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাঁণ প্রচলিত 

ছিল তাহার প্রমাণ পাঁওয়া বাঁয়। আচার্য্য ম্বপ্রণীত রামাঁয়ণের 

টাকায় বাঁশীকি শব্দের আর্থ নির্ণর করিতে ব্রহ্ষবৈবর্ত হইতে 

প্রমাণ উদ্ধত করিয়াছেন। কিন্তু বৈষ্ববধর্মের নবাত্যুদয়কাঁলে খুষ্টীয় 

'একাঁদশ শতাব্বীর প্রথম ভাঁগে তিনি শ্রীরাধাকে গ্রহণ করেন 

নাই। আঁচাধ্য রাঁমানিজ শ্রীরাঁধাৃষ্ণের পরিবর্তে লক্ষ্মীনারাঁয়ণকেই 
উপাশ্যরূপে বরণ করিরা লইয়াছিলেন । আচাধ্য মধ্বও উপাসন। 

কাণ্ডে রামানুজের পদ্ধতিই অবলম্বন করিরা গিয়াছেন। কিন্তু 

এই সময়েরই একজন আচার্য শ্রীরাধাকুষ্ণকে উপাস্তরূপে গ্রহণ 

করিয়াছিলেন, তীহাঁর নাম নিশ্বার্ক। ইছার বেদান্তদশকে এই শ্রোকটা 

পাওয়া যার 

অথেতু বামে বুষভাঁনুজাং মুদ। 

বিরাজমানামন্ুরূপসৌভগাম্। 
সখীসহন্ৈঃ পরিসেবিতাং সদা 

স্মরেম দেবীং সকলেষ্টকামদাম্ ॥ 
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নিশ্বার্ক প্রবপ্তিত বৈষ্ণব সম্প্রদায় নিম্বার্ক সম্প্রদায় নামে পরিচিত । ইহারা 

শ্রীরাধাকৃষ্ণের উপাসক। ইনি ১*৮৪ শকাব্াঁয় অর্থাৎ ১১৬২ খুষ্টাবে 

জন্মগ্রহণ করেন। স্থতরাঁং ইহাঁকেও প্রায় কবির সম সাময়িকরূপেই 

গ্রহণ করা বাইতে পারে। নিম্বার্ক স্বকীয়াবাদী। কবি জয়দেব ও আচার্য 

নিশ্বার্কের কাল এক হইলেও দেশ এক ছিল না। এততিন্ন জয়দেব প্রায় 

পরকীয়াবাঁদী। কারণ পরকীয়া নারিকা না হইলে অভিসাঁ্িকা, 

বাঁসকদজ্জা, খণ্ডিত প্রভৃতি অবস্থা স্বকীয়ার আরোপ করা যায় না। 

প্রায় বলিলাম এই জন্য বে গীতগোবিন্দে স্প্টতঃ পতি শব্দও পাওয়া বাঁয়। 

এখন কথা এই যে শ্রীরাধাকঞ্জকে কেবল কাব্যের নায়িকা ও নাঁ়করূপেউ 

নহে, নিজের উপাশ্য ও পরদেবতারূপে গ্রহণ পূর্ববক তিনি এই যে এক 
নৃতন পথের প্রবর্তন করিয়াছিলেন, ইহাঁর প্রেরণা তিনি যেখান হইতে ব। 

নাহার নিকট হইতেই পাইয়া থাকুন, মূলে নিশ্চিত ইহার একটা উদ্দেশ্য 
ছিল । কবির সময়ে দেশের অধিকাংশ নরনারীর মানসিক অবস্থা সঙ্থন্গে 

সেখশুভোদরা প্রভৃতি হইতে জানিতে পারি- প্রকাশ্য দিবালোকে 
নদীরার রাঁজপথ তখন বাবাঙ্গনাগণের নৃপুরনিক্কণে ধ্বন্তি হইত। 

স্থুরধুনীর পুলিন-পরিমর নাগরনাগরাগণের কাঁমকথা সংলাপে মুখরিত 
থাঁকিত। স্থতরাঁং বুঝিতে পারা বার ইন্দ্রিয়বিলাসের এই সর্বনানা 

'মাসক্তি হইতে, অতি ইহসর্ধবন্ববদের এই ক্রেদসিক্ত ভাঁবহুজগীর বিৰ 

নিঃশ্বাস হইতে মুক্তি দানের আঁশাতেই দেশে তিনি এ নূতন সঙ্গীতের 

ধ্বনি তুলিয়াছিলেন। মনে করিরাছিলেন নাগিনী তাহার গানে. ভূলিরা 

ফণা গুটাইরা আপন পাতাল পুরীতে প্রস্থান করিবে, আর তাহার কলুষিত 

বিষ দংশন হইতে পরিত্রাণ পাইয়া এই কান্ত কোমল মধুর পদাবলীর অমুত 

ধারা পাঁনে বাঙ্গালী নর-নারী চির অমরতা লাভে ধন্য হইবে । শ্রীগীত- 

গোবিন্দ প্রত্যেক গানের শেষে কবি এই উদ্দেশ্যই ব্যক্ত করিয়াছেন । 
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প্রথম সর্গেই কবি বলিতেছেন-_শ্রীজয়দেবভণিতমিদমুদয়তি হরিচরণ 
স্বৃতিনারং। সরসবসন্তসময়বনবর্ণনমনুগতমদনবিকারং। কবি সরস বসন্তে 

বনানীসোন্দর্য্যের বর্ণনা করিয়াছেন, অনুগত মদন বিকাঁরের কথাও 

বিস্বত হন নাই। কিন্তু সে সমস্তই “উদয়তি হরিচরণস্থতিসার-_ 
তাহাকেই স্মরণ করাইরা দিবার জন্ত যিনি বিশ্বশরণ ! অখিলের নিখিল 

সৌন্দর্য বাহার অঙ্গদ্যুতি, প্রকৃতির রূপে যদি তীহারই স্থৃতি জাগ্রত 

করিয়া না দিবে, বিশ্বের মাঝে বিশ্বেশ্বরের অনুভূতি ফুটাইরা না তুলিবে, 
তবে সে সৌন্দর্যের সার্থকতা কোথার ? সৌন্দর্যে হৃদয় উল্লসিত 

হইয়াছে মন চঞ্চল হইরা উঠিরাছে, ইহাকে বিকার বলিতে পার, ভাব- 

মাত্রেই তো বিকার» নির্ধ্বিকারাঁজ্সকে চিন্তে ভাঁবঃ প্রথমবিক্রিয়া_ 

কিন্ত এ বিকার তীাহারই জন্য ঘিনি “সাক্ষাৎ মন্মথমন্মথঃ1” কামনা 

বটে, তবে রূপে রসে গাঁনে গন্ধে বিশ্বে বিলসিত বিশ্বেশ্বরেরই সেবা করিবার 

কামনা । ইহাই রস-্বরপের উপাসনা, আনন্দময়ের আরাধনা, ভাবগ্রাহীর 

ভাঁবনা। গীতগোবিন্দকে ধাহাঁরা অশ্লীল বলেন তাহাদিগকে কবির সমরের 

দেশের পূর্বেবোন্ত অবস্থা স্মরণ করিতে বলি। আরো বলি যে তাহাদের 

কাছে যাহা অশ্লীল, অপর বহু জনের কাছে তাহাই পরম পবিভ্রবূপে 

প্রতিভাত হইয়াছে । তত্ডিন্ন শ্বীল-অশ্লীলতার বিচার করিতে হইলে 
একথাটাঁও মনে রাখা আবশ্তক বে অশ্লীলতাই এ কাব্যের প্রেরণা আনে 

নাই। যে বিশিষ্ট প্রেরণা কবিকে কাব্য প্রণরনে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে, তাহার 

প্রকাশ ভঙ্গীকে যদিই বা কোনো স্থানে অশ্লীল বলিয়া মনে হয়, তাহা! 

ধর্ভব্যের মধ্যে নহে । কেহ কেহ সন্তোগের কথ! তুলিয়া বলেন ভগবানের 

আবার সম্ভোগ বর্ণনা কেন? আমরা বলি এটা একট প্রাচীন প্রথা । 

কালিদাস হরপার্ধতীকে জগতের জনক জননী রূপে বন্দনা করিয়া 

তাহাদেরও তো সম্তোগের বর্ণনা দিয়াছেন। প্রাকৃত হউক আর অপ্রারুত 
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হউক নায়ক নায়িকার কথা বলিতে হইলেই সে কালের অনেক কবি, 

সম্ভোগ বর্ণনা না করাকে কাব্যের একটা! অঙ্গহাঁনি বলিয়াই মনে করিতেন। 

আমাদের মনে হয় কবির উদ্দেশ্য যদি মন্দ না হয় তাহা হইলে এই সম্ভোগ 

বর্ণনাকেও দূষণীয় বলা শুধু অসঙ্গত নহে অন্যায় । কবি জয়দেবের উদ্দেশ 
যে সৎ ও মহৎ ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোনে! কারণ নাই। 
সঙ্গীতের শেষ চরণে ভণিতায় তাহার ব্যাকুল প্রার্থনা এবং সর্গশেষে 
আশীর্বচনে মানব সমাঁজের কল্যাঁণ কামনার তাঁহার আকুল আগ্রহ» 

দেখিয়াও কি অনুমান করা বায় না যে এই সৌন্দর্যোৌপাসক কৰি কত বড় 
উচ্চ মন এবং কত পবির উদার হৃদয় লইয়া জন্মগ্রহণ কবিয়াছিলেন। 

কবি ভণিতা দ্িতেছেন__ 

“শ্রীজয়দেবভণিতহরিরমিতম্ । 

কলিকলুষং জনয়তু পরিণমিতং ৮ 
অন্াত্র__ 

“শীজরদেবভণিতমধরীরুতহারমুদাসিতবামং | 

হরিবিনিহিতমনসামধিতিষ্টতু কঠতটামবিরামঃ ॥৮ 

কবি আশীর্বাদ করিতেছেন__ 

“রাধা মুগ্ধমুখারবিন্দমধুপস্িলোক্য-মৌলিস্থুলী 
নেপধ্যোচিতনীলরত্রমবনিভারাবতখবান্তকঃ | 

স্চ্ছন্দং ব্রজন্ন্দরীজনমনস্তোষপ্রদৌবশ্চিরং 

কংসধ্বংসনধূমকেতৃরবু তাং দেবকীনন্দন: ॥৮ 
অনেকে বলেন শ্রীগীতগোবিন্দের গান কয়েকটী মার জয়দেব রচনা 

করিয়াছিলেন অপরাপর গ্লোকগুলি পরে কেহ বোঁগ কবিরা দিয়াছে। 
এ 'অন্মানের কীরণ মৌকগুলি কটমট এবং কয়েকটা পুঅরুত্তি দৌষছুষ্ট । 

কিন্তু ইহীরই উপর নির্ভর করিয়া এতবড় কথা বাহারা বলেন। তাহাব! 
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পণ্ডিত হইলেও আমরা তাহাদের কথায় আস্থা স্থাপন করিতে পারি না। 
আমাদের অবিশ্বাসের প্রথম কারণ প্রত্যেক টীকাকারই সমস্ত শ্লোকের 

ব্যাখ্যা কবিয়াছেন। দ্বিতীয় কারণ শ্লোকগুলি কটমট নহে। কবি 

জয়দেব প্রস্তাবনায় যে সন্দভ-শুদ্ধির কথ! বলিয়াছেন, শ্রোকগুলির রচনায় 

তাহার সে প্রতিজ্ঞা সার্থকতা লাভ করিয়াছে । তিনি অতি কৌশলে 

শার্দলবিক্রীড়িত, উপেন্দ্রবজাঃ শিখরিণী, পুষ্পিতাগ্রা ইত্যাদি ছন্দে 

নানাবিধ শ্লোক রচনা করির! দেখাইয়াছেন যে কোনো রীতির রচনাতেই 

তিনি অসমর্থ নহেন। 
তৃতীয় কারণ গানগুলির যোগহ্ত্র হিসাবে বণিত বিষয়কে পরিস্থুট 

করিবার জন্য এই সমস্ত শ্লোকের সম্পূর্ণ আবশ্ককত৷ ছিল । সে কালের 

গানের পদ্ধতির সঙ্গে ধাহাঁদের পরিচয় আছে, তীহারাই জানেন এই 

ধরণের শ্লোকে বক্তব্য বিষয়ের বিবৃতি এবং পারম্পধ্য রক্ষা তখনকার 

দিনের গানের একটা প্রধান অঙ্গ । আজিও কবি, মনসামঙ্গল, রামায়ণ, 

ধর্মমঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, কীর্তন, শিবায়ন প্রভৃতি গানে এই প্রথাই প্রচলিত 

আঁছে। পুনরুক্তি দোষ ছুই একটা শ্লোকে আছে বটে কিন্তু তাহা অতি 

সামান্ত । চতুর্থ কারণ এই সমস্ত শ্লোকে সে কালের বিশ্বাস অন্যায়ী 

শ্রীরাধাকৃষ সম্বন্ধে কবি আপন মত অতি স্থুম্পষ্ট ও বিশদভাবে ব্যক্ত 

করিয়া গিয়াছেন। এ কালের স্থগ্রতিষ্ঠিত বৈষ্বমতবাদের সঙ্গে কবির 

কোনো! কোনে! সিদ্ধান্তের মিল দেখিয়া তীহার গৌরব লাঁঘবের জন্য 
শ্লোকগুলিকে প্রক্ষিপ্ত বলায় বক্তার বিশেষ গৌরব বৃদ্ধি হুয় না । অনেকেই 
জানেন গৌড়ীয় বৈষ্ণবধন্ম্ের কয়েকটা সিদ্ধান্ত শ্রীজয়দেব হইতে গৃহীত 

হইয়াছে এবং বৈষ্ণবগণ শ্রীগীতগোবিন্দ গ্রন্থখানিকে শ্রীমদ্তীগবতের কবিত্বময় 
ভাস্ত বলিয়াই মনে করেন। 

গঞ্চম কারণ যে কোনো গ্রন্থকার গীতগোঁবিন্দ হইতে উদাহরণ সংগ্রহ 



৪৬ কবি জয়দেব ও শ্রীগীতগোবিন্দ 

করিয়াছেন, তিনি এই গ্লোকগুলিই উদ্ধত করিয়াছেন, কোনো গ্রন্থেই 
গানগুলি উদ্ধত হয় নাই। সদুক্তিকর্ণামুতে গীতগোঁবিন্দের যে দুইটা 

শ্নোক পাওয়া যায় পূর্তেই তাঁহার উল্লেখ করিয়াছি । সদূক্তিকর্ণামৃত 
লক্ষমণসেনের সময়েই সংকলিত হইয়াছিল । 

কেহ কেহ বলেন জয়দেবের গানগুলি প্রথমে দেশীয় ভাষার রচিত হয়, 

পরে কেহ সংস্কৃত করির! লইয়াছে। এই সন্দেহের কারণ “পদাবলী” 

শব্দটা সংস্কৃত নহে । এই শব্দটী কবি যদি দেশী ভাঁষা হইতে গ্রহণ করিয়া 

থাকেন তাহার জন্ত সমগ্র গানগুলি কেন দেণীয় হইবে, এ যুক্তি বুঝিতে 

পারা যায় না। হইতে পারে কবি দেশীয় ও সংস্কত উভয় ভাবাতেই 

পণ্ডিত ছিলেন, স্বতরাঁং তাহার রচিত সংস্কৃত গাঁনে দেশীর ভাষার কিছু 

প্রভাব পড়িরাছে। মোটের উপর এই সমস্ত মত অতিরিক্ত পাণ্ডিত্যের 
নেতিবাদের ওদ্ধত্য ভিন্ন অপর কিছু নহে। 

৪ 

সঙ্গ 

বৈষ্ুবগণ বলেন শ্রীগীতগোবিন্দ মহাঁকাব্য, কারণ ইহার নায়ক 

নায়িকা স্বয়ং ঈশ্বর এবং ঈশ্বরী। এই কাব্য দ্বাদশ সর্গে বিভক্ত। প্রথম 

সর্গের নাম “সামোদ দামোদর | প্রত্যেক সর্গেরই এইরূপ এক একট 

নাম আছে এবং সর্গবধিত বিষয়ের সঙ্গে ইহার যেমন সঙ্গতি আছে, তেমনি 
এই নামগুলির এক একটি উদ্দেশ্টমুলক অর্থ আছে। জয়দেব বাঁসন্ত- 
রাসের বর্ণনা! করিয়াছেন, এই লীলা কখন ঘটিরাঁছিল, তৎসম্বন্ধে বৈষ্ণব- 
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গণের সিদ্ধান্ত টীকাকার পৃজারী গোস্বামীর অভিপ্রায় অনুসারে লিপিবদ্ধ 
করিতেছি । এ জন্বন্ধে ছুইটী মত প্রচলিত আছে। প্রথম মত এইরূপ-_ 

শারদীয় মহারাস সমাপ্ত হইয়াছে, শ্রীরুষ্ণ বুঝিয়াছেন মহাভাবময়ী 
শ্রীরাধিকার রূপ এবং গুণের তুলনা নাই। কিন্ত তথাপি অপর কাহারো 
সহিত তাহার রূপগুণাঁবলী উপমিত হইতে পারে কি না জানিবার জন্ত তিনি 
বাসন্ত মহারাসের অনুষ্ঠান করিলেন। জয়দেব সেই লীলাই বর্ণন৷ 

করিয়াছেন। দ্বিতীয় মত--দন্তবক্র বধের পর শ্রীকৃষ্ণ পুনরায় ব্রজে 

আগমন করিয়াছিলেন। সেই সময়েই এই বাসন্ত মহারাস অনুষিত হয় 

গাতগোবিন্দে তাহাই বর্ণিত হইয়াছে । দ্বারকা হইতে শ্রীকৃষ্ণ যে ব্রজে 

মাসিরাছিলেন পদ্মপুরাণে তাহার বর্ণনা পাওয়া যায়। শ্রীমদ্ভাগবতেও 

ইহার ইঙ্গিত আছে- দস্তবক্রকে বধ করিয়া শ্রীরুষ্ণ দ্বারকায় প্রত্যাঁগমন 

করিলে দ্বারকাবাসিগণ বলিয়াছিলেন তুমি যখন কুরু ও মধুদের সঙ্গে 

সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলে আমর! প্রতি পল-কে যুগ বলিয়া মনে করিতাম। 

স্পছহ লেখা আছে-_ 

“কুরূন্ মধুন্ বাঁথ স্ুহদ্দৃদিক্ষয়া ।” 

মবুপুরী তখন জনশৃন্, স্থতরাং এখাঁনে মধূন্ বলিতে মথুরা মণ্ডলের 

মন্তভু ক্ত শ্রীধাম বুন্দাবনবাসিদেরই বুঝাইতেছে । বৃন্দাবন অর্থে মধুপুরী 
ইত্যাদি শব্দ অনেক স্থানেই অনেক বারই ব্যবহৃত হইয়াছে। শ্রীজীব 
গোম্বামী-পাদের গোপালচম্পূ হইতেও এই মতের সমর্থন পাওয়া যায়। 

তিনিও দস্তবক্র বধের পর শ্রীকৃষ্ণের ব্রজে আগমন ও এই লীলাবিলাসের 
উন্লেণ করিয়াছেন। আমাদের মনে হয় জয়দেব এই লীলা ম্মরণেই গীত- 
গোবিন্দ লিখিয়াছিলেন। শ্রীরুষ্* মথুরা দ্বারকা যেখানেই গিয়াছেন__ 
দেখিরাঁছেন ব্রজে যে ভালবাসা তিনি পাইয়াছিলেন, কোথাও তাহার 
তুলনা মিলিল না। তেমন করিয়া ভালবাঁসিতে কেহ পারে না; জানেও 
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না। তাই শ্রীকুষ্ণ পুনরায় ব্রজে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। এই লীলার 
রহস্ত বণিত আছে বলিয়াই গীতগোবিন্দ প্রেমধর্ম্ের শ্রেষ্ট গ্রন্থ বলিয়৷ পূজা 
প্রাপ্ত হর। আমরা যথাস্থানে তাহার উল্লেখ করিব। 

সাঁমোদ-দামোদরের কথা বলিতেছিলাম। জয়দেব বর্ণনা করিয়াছেন 
_ বসন্তকাল, নিখিল প্রকৃতি পরিপূর্ণ সৌনর্যে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে । 

বাসম্তীকুন্ুমস্থৃকুমারঅবরবা শ্রীরাধা অমন্দ কন্দর্পজরে চিন্তাকুলা হইয়া 
বৃন্দাবনের বনে বনে কৃষ্ণান্থসরণে ফিরিতেছিলেন। অর্থাৎ পরিপূর্ণ 

সৌন্দধ্য নিকেতনে সর্ব সৌন্দর্য্যের অধিষ্ঠাত্রী আজ বিশ্বস্ুন্দরকে__তাহার 
প্রিয়দয্িত চিরস্বন্দরকে খুঁজিতেছেন। কিন্তু সখী তাহাকে দেখাইয়া 
দিলেন শ্রীকষ্চ অন্য নায়িকার সঙ্গে বিলাসে মত্ত । শ্রীমতীর অনেক দিনের 

'অনেক কথাই মনে পড়িয়৷ গেল। শরীরের সেই স্নেহ, সেই প্রীতি, কত 

রজনীর শত মধুমযী-স্বতি। এক দিন রসনাদীমে ঘাহাঁকে বাঁধিয়াছিলাঁম, 
হাসিমুখে তিনি সহিয়াছিলেন, সেই আমার আপনার দামোদর আজ 

আমাকে ছাড়িয়া অন্যাকে লইয়া আমোঁদে মাতিয়াছেন! সামোদ-দামোদর 
নাম এই স্বতিরই অভিব্যক্তি । ভবিস্তপুরাণে এই দাম বন্ধনের উল্লেখ 
আঁছে-_ 

“সন্কেতাবসরে চ্যুতে প্রণয়তঃ সংরজ্জয়৷ রাধয়া 

প্রারভ্য ভ্রকুটীং হিরণ্যরসনাদাম! নিবদ্ধোদরং । 

কাণ্তিক্যাং জননীরুতোতসববরে প্রস্তাবনা পূর্ব্বকং 

চাঁটুনি প্রথয়ন্তমাজ্পুলকং ধ্যায়েম দামোঁদরং ॥৮ 
এই স্থৃতির অন্ুসরণেই এই সর্গর নাম সামোদদীমোদর হইয়াছে । 

দ্বিতীয় সর্গের নাম “অক্েশকেশব+ | (প্রথম সর্গে) শ্রীকৃষ্ণকে অন্া 
নায়িকার সঙ্গে বিলাঁসমত্ত দেখিয়া শ্রীমতী অন্ঠ এক লতাকুঞ্জে গিয়৷ সথীর 
নিকট থে বিলাপ করিয়াছিলেন তাহাই এই সর্গের বর্ণিতব্য বিষয়। সখী 
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কবি জয়দেবেরও এইরূপ একট অপূর্ব স্ষ্টি-মাধুধ্যের দেশ শ্রীবৃন্দাবন। 
দেশের নায়ক চিরকিশোঁর, নায়িকা চিরকিশোরী, সখীগণও তাহাদেরই 
অন্ুরূপা। এ দেশেও জরামৃত্যু নাই, এ দেশের লোকও ঈর্ষা দ্বেষ 

জানে না। অধিকন্ত সুখ-ছুঃখাঁদি নিজেদের ইন্দ্রিয় ধর্ম বলিতেও 
তাহাদের কিছু নাই,__ইহাঁই এ দেশের অসমানোর্ধ বিশেষত্ব । এখানে 

নায়ক একমাত্র শ্রীকুষ্ণ, সথীগণ কৃষ্ষেন্দ্িয় বাঞ্াপুরণের জন্যই সর্বস্ব 
সমর্পণ করিয়াছেন। শ্রাকঞ্চ তাহাদের রসন্ব্ূপ, শ্রীমতী রাধিকা 

মহাভাবময়ী,_-এই রসরাজ মহাঁভাঁবের খেলাঁতেই তীহারা ভোর হইয়া 
আঁছেন। কুষ্ণসেবাই তাহাদের জীবনের ব্রত-_-একমাত্র কাম্য, কুষ্ণ 

দর্শনই তীহাঁদের জীবন, কুষ্ণ বিরহই তীহাঁদের মরণাধিক | শ্রীরাধারুষ্ণের 

প্রেমলীলাঁকে ভাঙ্গিয়া গড়িয়া রসভাবের বিভূতি বিলাসই তীহাদের 
জীবনীশক্তির অফুরন্ত প্রন্নরবণ। এ দেশেও কলহ আছে»__ প্রণয় কলহ, 

কিন্ত বড় গুরুতর, আঁরন্ত হইলে সে কলহ শীদ্র শেষ হইতে চাহে না। 

“দেহি পদপল্লবমুদারম্* বলিয়া পাঁয়ে ধরিয়াও নায়ক সে কলহে কুল- 

কিনারা পান না। এদেশের লোকও বসির! থাকে না, তাহাদেরও 

দৈনন্দিন জীবনযাত্রার একটা প্রণালী আছে । তবে সম্পূর্ণ নৃতন রকমের । 
বৃন্দাবনে নাক নারিকার নিত্য কার্য মধুর লীলাবিলাস। সখীগণের 
'আর পৃথক কোনো কাজ নাই, তাহারা সেই লীলারই পুষ্টি সাধন করেন । 
কেবল মিলনে লীলার পুষ্টি হয় না, তাই অভিসারে, বাসক সঙ্জায়, 
উৎকন্তিতা-বিপ্রলব্ধায়,। থণ্তিতাঁয় মানে” কলহান্তরিতায় দিনরাত্রি 

অবিচ্ছেদে এই লীলা! চলিতেছে । সে লীলা নিত্য নৃতন। 

আমাদের মনে হয় লীলার এই নিতাযাতা এই ধারাবাহিকতা রক্ষার 

জন্যই স্চনা শ্লোকে কবিকে বর্ষার অবতারণা করিতে হইয়াছে । লৌকিক 
জগতে প্রচলিত কতকগুলি লীগা-পর্ধবের মধ্যে শয়ন উত্থান ও পার্খ- 

€ 
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পরিবর্তন যাত্র! অন্ততম। ভবিস্তপুরাঁণ বলেন__-“নিশি স্বপ্পো দিবোথানং 

সন্ধ্ায়াং পরিবর্তনং”। নিশায় শয়ন, দ্িবাঁয় উত্থান ও সন্ধ্যায় পার 

পরিবর্তন যাত্রার অনুষ্ঠান করিতে হয়। কিন্ত নিত্য লীলায় এ সব 

থাঁকিবার কথা! নহে। তাই কৰি পুরাণের মর্যাদা রক্ষা করিতে গিয়া এ 

সমস্ত শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধের বাঁধা নিরসন জন্যই প্রথম শ্নোকে বর্ষায় আভাঁস 

দিতে বাঁধ্য হইয়াছেন। আধাঁঢের শুরা দ্বা্ণীতে শয়ন বাত্রার অনুষ্ঠান 
করিতে হয়, এবং শারদীয় মহারাস পৌর্ণমাসীর পূর্ববর্তী একাদণাতে 

উখথানযাত্রা অনুষ্ঠিত হইয়া! থাকে । এই কয় মাঁস সাধারণতঃ হরি-শয়নের 

কাল বলিয়া প্রসিদ্ধ। হরি-শয়ন স্বীকার করিরা লইলে নিত্য লীলা 
বাধাপ্রাপ্ত হয়। কবি স্থুকৌশলে সেই বাধার নিরসন করিয়াছেন । 
আফাঁটের শুরা দ্বাদশীতে স্মৃতি বখন নিবেদন করিতেছেন-__ 

“পশ্যন্ত মেঘান্যপি মেঘশ্তামং 

হ্যপাঁগতং সিচ্যমানাঁং মহীমিমাং | 
নিদ্রাং ভগবান্ গৃহ্রাতু লোকনাথ; 

বর্ষা মিমাঁং পশ্যতু মেঘবুন্দং ॥” 

কবি তখন বলিছেন__“মেঘৈর্মেছুরমন্থরং বনভূবঃ শ্ঠামাস্তনালদ্রমৈঃ 

নক্তং ভীরুরয়ং ত্বমেব তদিমং বাঁধে গৃহং প্রাপর” । কবি এখানে বরষার 
শ্টামল মেঘকে উদ্দীপন রূপে গ্রহণ করিয়াছেন । মেঘ এখানে লীলার 

সহায় হইয়াছে, রসকে পুষ্ট করিয়াছে । তাই “নিদ্রা ভগবান্ গৃ্াহু, 

না বলিয়া তিনি বলিরাছেন__-“রাঁধে গৃহং প্রাপর” । আস্থন কবি বাক্যের 

প্রতিধ্বনি তুলিয়া আমরাও বলি,-হে বাঁধানাধব পুণ্যভূমি ভারতবর্ষের 
হদয়-বৃন্দাবনে তোমাদের নিত্য-লীলাঁই চিরজরযুক্ত হউক। 
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শ্রীমদ্ভাগবত মহাঁপুরাঁণ বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের একখানি সর্বজন সম্মানিত 

গ্রন্থ। অনেকে এই গ্রন্থখানিকে প্রাচীন বলিয়া স্বীকার করেন না, আবার 

এই গ্রন্থে শ্রীরাধার নাম পাওয়া যাঁয় না বলিয়া-_রাধানামও অনেকে 

আধুনিক কালের আমদানী বলিয়া মনে করেন। কিন্তু তাই বলিয়৷ 
বৈষ্ণবধন্ম আধুনিক ধর্মও নহে এবং তথাকথিত অনাধ্য ধর্মও নহে। 
ইহার শান্্বও বে পুরাতন সে প্রমাণেরও অভাব নাই। আশা করি 

রাধার কথা বলিবার পূর্ব্বে বৈষ্ণব-ধর্্ম সম্বন্ধে যতকিঞ্চিৎ আলোচনা 
এখানে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। 

কোনো কোনো পাশ্চাত্য পণ্ডিত এবং তাহাদের অনুকরণে ভারতীয় 

পগ্ডিতগণের মধ্যেও কেহ কেহ বেদ-উপনিষদাঁদির একটা কাল নির্ণয়ের 

চেষ্টা করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে ন্বর্গগত লোকমান্ত তিলকের মতে 

খুইজন্মের প্রায় ছুই হাঁজার বৎসর পূর্বের মৈক্র্যপনিষদের অস্তিত্ব বিগ্ভমাঁন 
ছিল। এই উপনিষদে বিষ অচ্যত, নারায়ণ এবং রুদ্র ইহীরা বর্গ 
বলিরা উল্লিখিত হইয়াছেন। স্থুতরাঁং বুঝা বাইতেছে-_ইহাদের জঙ্বন্ধে 
জ্ঞান বা ইহাদের উপাসন! সেকালে বহুলরূপে প্রচলিত ছিল। কতকাল 

পূর্বে নারায়ণ বা অচ্যুত বা বিঞু ব্রহ্মরূপে প্রথম পৃজিত হইয়াছিলেন 
পণ্ডিতগণ সে বিষয়ে কোনরূপ মত গ্রকাঁশ করেন নাই । অনুমান করিতে 

পারি অদ্য হইতে প্রায় পাঁচ হাজার বৎসর পূর্বের নারায়ণোপাসনা 
ভারতবর্ষে সম্প্রদায় বিশেষের অজ্ঞাত ছিল না! । মৈক্র্যপনিষদে বৃহদীরণাক- 
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কঠ, কেন, তৈত্তিরীয়, ছান্দোগ্য প্রভৃতি উপনিষদ হইতে শ্লোক উদ্ধার 

করা আছে। 

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে ভক্তি শবের স্পষ্ট উল্লেখ পাই-_ 
“্যস্য দেবে পরা ভক্তিরর্থা দেবে তথা গুরৌ। 
তন্তৈতে কথিতা হার্থাঃ প্রকাঁশন্তে মহাত্বনঃ ॥৮ 

ভক্তিবাঁদ যে ব্রহ্গজ্ঞানিগণের প্রবর্তিত নহে, ইহা সগুণোঁপাঁক বৈষ্বগণেরই 
প্রব্তিত, এ কথা সকলেই স্বীকার করেন। মহাভারত শান্তিপর্বে 

“পাঞ্চরাত্র' ধর্ম অর্থাৎ বৈষ্ণব-ধর্মের উল্লেখ আছে। উল্লিখিত আছে যে 

“চাঁরি বেদ এবং সাংখ্যযোগ একত্রীভূত হইয়াছে বলিয়া এই ধর্মের নাম 

পাঁঞ্চরাত্র ধর্ম” । গীতাঁকে তো ভক্তিবাদের বেদ বলিলেও অত্যুক্তি 

হয় না। গীতার বক্তা স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, গীতায় তিনি বহুবার নিজেকে 

ঈশ্বর বলিয়াছেন। এই কৃষ্ণকে লইয়াই ভাগবত পুরাণ, এই কৃষ্ণকে 

লইয়াই বৈষ্ণব-ধন্ম্ঠ এই কৃষ্ণ্রেই শ্রেষ্ঠতম! প্রেয়সী শ্রীরাধা। গীতা ও 
মহাভারতের কাল সম্বন্ধে মতভেদ আছে । 

রামারণ গ্রন্থথানি কত দিনের পুরাতন কেহ নিশ্চিতরূপে বলিতে পারেন 

না। ম্হামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীবুক্ত হরপ্রসাঁদ শাস্ত্রী মহাশয় রামায়ণকে 

বৈদিকবুগের সম-সাময়িক বলিয়া মনে করেন। রামায়ণে বর্ণিত আছে 

রাবণবধের পূর্ববে রামচন্দ্র আদিত্যহ্ৃদয়-স্তোত্র পাঠ করিয়াছিলেন । 

বিষ দ্বাদশ আদিত্যেরই একজন, আদিত্যহ্ৃদয় মধ্যে বিষু নামের উল্লেখ 
পাই। দ্বাদশ আদিত্যের অন্যতম ত্রিবিক্রম বামন বে এক সময় এ দেশে 

উপাস্তরূপে পূজিত হইতেন, এবং ইহার পূজায় লোকে বিধুপদের পৃজা 
করিতেন, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কাণীপ্রসাদ জায়সোয়াল নিরুক্তকার যানের 

উদ্ধৃত ওর্ণবাঁভের একটা স্থত্র হইতে তাহা প্রমাণিত করিয়াছেন। সুত্রটা 

এই-_“সমারোহণে বিষ্ণপদে গয়শিরসীত্যোর্ণবাঁভঃ৮ | গয়ার বিষুপদের 
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পূজা যে বৌদ্ধযুগেরও পূর্ববর্তী ইহা হইতেই তাহা সপ্রমাঁণ হয়, 
নিরুক্তকাঁরের বরস সাতাইশ শত বৎসরেরও বেশী হইবে। সুতরাং 
ওর্ণবাঁভের বরস প্রায় তিন হাজারের কাছাকাছি । 

মহাভারতের নারায়ণীয় উপাখ্যানে বিধু সহস্র নামের বর্ণনা আছে। 

গৃহস্থরকাঁর বৌধায়ন বিষুণ সহস্্রনামের উল্লেখ করিয়াছেন। বৌধাঁয়ন 
আড়াই হাজার বংসরের পূর্বববন্তী, ইহারই কিছু পরের স্থপ্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ 
পাণিনি তাহার ব্যাকরণে এক সূত্র করিয়াছেন “ভক্তিঃ” (81৩৯৫ )। 

অন্যত্র পাঁণিনি বলিতেছেন “বাস্থদেবাজ্জুনাভ্যাঁংবুঞ্»__অর্থাৎ্ৎ “বাস্থদেব 

ভক্ত বাস্থদেবক” এবং “অজ্জুন ভক্ত অর্জুনক” হুইবে। খৃষ্টপূর্র 
আড়াইণত বৎসরের পূর্ববর্তী পতগ্রলির মহাভাম্ঘে বাস্থদেব উপাশ্যরূপে 
বণত হইয়াছেন । 

ভক্তিবাদের অন্যতম সুত্রগ্রন্থ শাগ্ডল্যস্থতর এবং নাঁরদপঞ্চরাত্র 

কতদিনের প্রাচীন বলা যায় না। শাশিল্য-স্থত্রে গীতার শ্লোক উদ্ধৃত 

হইয়াছে । নারদস্থত্রে গীতা মহাভারত বিধুপুরাঁণ ভাগবত ব্রহ্মবৈবর্ত- 

পুরাণের উল্লেখ পাওয়া যাঁয়। এই সব গ্রন্থের সম্বন্ধে আলোচনা হওয়া 

দরকাঁর। আমরা পূর্বের বলিয়াছি, ব্রহ্মবৈবর্তের আধুনিক রূপ অর্ববাচীন 

হইতে পারে, কিন্তু ইহার যে একটা প্রাচীন রূপ ছিপ অর্থাৎ এই নামে 

একখানি প্রাচীন পুরাণ ছিল এ বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোনো 

কারণ নাই। 

শিলালিপি হইতে এবং প্রাচীন মন্দির-গাত্রে খোদিত মুত্তি আদি 

হইতেও বিঞু উপাঁসনার কিছু কিছু প্রমাণ মিলিতে পারে। খুষ্টের দুইশত 

বহ্সর পূর্বে যে ভারতে বৈষ্ণব-ধর্মের প্রচলন ছিল “বেশনগর” ও “নানা 

ঘাটের” শিলালিপি হইতে তাহার প্রমাণ পাওয়! যাঁয়। বেশনগর লিপি 
হইতে জানিতে পারি যবন রাঁজদূত হেলিওডোরস্ মালবের ভাগভদ্র 
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নরপতির রাজ্যকালে বাসুদেব মন্দিরের অগ্রভাগে গরুড়ধ্বজ নির্মাণ 

করাইয়! দিয়াছিলেন। ইনি নিজেকে ভাগবত বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। 
হোলিওডোরস্ জাতিতে যবন, ইহার পিতাঁর নাম দিয়া। মধ্যভারতের 

খাজরাহোতে খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে নির্মিত লক্ষণজীর মন্দিরে অবতার 

চিত্রের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের পৃতনামোক্ষণ লীলার চিত্র আছে। ইহা হইতে 
বুঝিতে পারা থাঁয় কুষ্ণকথা সে দেশে তাহার বহু পুর্ব হইতেই 
গ্রচলিত ছিল। 

শ্রীমদ্াগবত, বিঞুপুরাঁণ, পদ্মপুরাঁণ বুহত বামন পুরাঁণ, মস্ত পুরাণ, 

্রহ্ধবৈবর্ত পুরাণ হরিবংশ প্রভৃতি গ্রন্থে বৃন্দাবন লীলার উল্লেখ আছে। 

ভাগবত এবং বিঝুপুরাণে রাধা নামের উল্লেখ নাই। এতগছিন্ন অপরাপর 

গ্রন্থগুলিতে আছে । হরিবংশে_-“গোপীগণকে লইয়া ক্রীড়া করিবার সমর 
দামোদর যতকাঁলে হা রাধে, হা চন্দ্রমুখি ইত্যাদি শব্দ দ্বারা বিরহ প্রকাশ 

করিতেন, তখন সেই বরাঙ্গনাগণ প্রন হইরা সাদরে তদীর মুখনিঃশ্ত 
বাণীগ্রতিগ্রহ করিত” এইরূপ উল্লেখ পাই । ( বদ্ধনাঁন রাঁজবাঁটার অন্তবাদ, 
বঙ্গবাসী সং ১২১ পৃঃ) 

সংস্কৃত কাব্যনাটকাদির বত টুকু অনুসন্ধান হইয়াছে তাহ।র ফলে 
কেন কোন প্র[চীন গ্রন্থে শ্রীরাধর নান এবং বৃন্দাবন লীলার কথ! পাওনা 

গিরাছে। ভারতের কত গ্রন্থ যে বিলুপ্ত হইয়াছে তাহার সংখ্যা হর না। 

বেদের সমস্ত অংশ পাওয়া ঘাঁয় না, সমগ্র বৈদিক সাহিত্য ঘে কোনো 

কালে আবিষ্কৃত হইবে সে ভরসাঁও খুব কম। ছরটা অঞ্গে সম্পূর্ন বেদের 
আলোচনাই বা কয়জন কৰিয়াছেন ? কাব্যনাটকাদিও যে করখানি 

পাওয়া গিয়াছে, কে না স্বাকার করিবে বে ভারতীয় সাহিত্য-সমুদ্ধের তাত 

যথার্থই কয়েকটা বুদ্বুদ মাত্র । কোন্ ম্মরণাতীতকাঁল হইতে ভারতে কত 
কবি সন্মিরাছেন, কত কাব্য নাটকাদি লিখিয়াছেন, অনেকের নাম পধ্যন্ত 
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বিস্বৃতির অতলে ডুবিয়াছে । অত্যাচারীর বহ্নি কবলে কত কত গ্রন্থশালা 
বে ভম্মীভূত 'হইয়া৷ গিয়াছে কে তাহার সংখ্যা রাখে? বিরাট বৌদ্ধ 
সাহিত্যের কযখানা গ্রন্থই বা আবিষ্কৃত হইয়াছে? কিন্তু এ সব কথায় 
আমার মত অক্ষমেরই বা আক্ষেপ করিয়া ফল কি? 

কোনো প্রাচীন গ্রন্থে পাওয়া যাউক আর নাই যাঁউক বাধা নাম 
'আমাদের অবৈদিক বলিয়! মনে হয় না। বেদের ষড়ঙ্গের মধ্যে জ্যোতিষ 

অন্যতম, সেই জ্যোতিষের গ্রন্থে “অঙ্গরাধা+ নক্ষত্রের নাম আছে। বিশাখা 

নক্ষত্রের অপর নাম “রাধা” । এই নাম “অমর কোষে” পাওয়া বাঁয়। 

অমরসিংহের বয়স খুব কম করিয়া ধরিলেও দেড় হাঁজাঁর বংসরের উপর 

হইবে। ভারতে কতকাল পূর্বে নক্ষত্রমালার নামকরণ হইয়াছিল ? 
বেদের বয়স ঘত কম করিয়া ধরা ঘাউক বিশেষজ্ঞের! দশ বার হাঁজার 

বংসরের নীচে নামিতে চাঁহেন না? জ্যোতিষের হষ্টি তাহা হইলে কতদিন 

তইরাছে? সিংহলে বাঙ্গালীর উপনিবেশ প্রতিষ্ঠা বদি সত্য হয়, 

ভাহা হইলে বলিতে হর সেখানে নগরাঁদির প্রতিষ্ঠাও বাঙ্গালী 

করিয়াছিল। সিতহলে অন্রাঁধাপুর নামে একটা নগর ছিল, এই নগর 

ষ্টার অষ্টম শতাব্দীতে ধ্বংস হইয়া বাঁয়। খুষ্ট পূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে 
বাঙ্গালী সিংহলে গিয়াছে । এই নাঁম সিংহলবাসীরা কোঁথ। হইতে পাইয়া- 

ছিল? দাক্ষিণাঁত্যে বৈষ্ণবধম্ম বে বহুকাল হইতে প্রচলিত ছিল 

রামান্জের পূর্ববর্তী আচাধ্য যামুন প্রভৃতির জীবনকথা হইতে তাহা জানিতে 

পারি । রামািজ বৈষ্ণবধন্মের যে নব কলেবর দাঁন করেন তাহাতে 

মাবুধ্যের স্থান ছিল না। তবে রাধার নাম সে দেশে কে বহন করিয়! 

লইর। গিরাছিল 2 আগচাধ্য নিশ্বাক কাহার নিকট শ্রীরাধার উপাসনা 

পদ্ধতি শিক্ষা করিরাছিলেন ? বিন্বমঙ্গল কোন্ দেশের লোক কোন্ 
সময়ের লোক? তিনি বে রাধাকুষ্ণের কথা লইয়া কৃষ্ণকর্ণামৃত রচন! 



৭২ কবি জয়দেব ও প্রীগীতগোবিন্দ 

করিয়াছেন, কোঁথা হইতে তাহার মূল সংগ্রহ করিয়াছিলেন ? মাধুর্য 
মন্ত্রের এই সুমধুর দীক্ষা কি তিনি দোমগিরির নিকট পাইয়াছিলেন ? 
সোঁমগিরির গুরু কে? গিরি উপাধি হইতেই বুঝা যাঁর ইহারা শঙ্করাচার্যের 
পরবর্তী। কিন্তু বি্বমর্ল যে জয়দেবের পূর্বববর্তা, বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ইহাই 
স্থদঢ় বিশ্বাস। মহাঁপ্রত কষ্চকর্ণামৃত গ্রন্থ এবং ব্রদ্দ সংহিতা গ্রন্থ 

দাঁক্ষিণাত্য হইতেই নকল করাইরা আনিরাছিলেন। চরিতামৃতে 
বর্ণনা আছে-- 

“* * পাঁগুপুরে আইলা গৌরচন্ত্ু। 
বিঠ্ঠুল ঠাকুর দেখি পাইলা আনন্দ ॥ 
ঁ স এ নঁ 

দিন চারি তথা প্রত্বকে বাঁখিল ব্রাহ্মণ । 

ভীমরথী স্নান করেন বিঠঠুল দশন ॥ 

তবে প্রভূ আইল! কৃষ্ণবেণাতীরে । 
নান! তীর্থ দেখি তীহা দেবতা মন্বিরে ॥ 

ব্রাহ্মণ সকল দেখি বৈঞ্ব চরিত । 

বৈষ্ণব সকলে পড়ে কুষ্ণকর্ণামূত ॥৮ 

কুষ্ণবেগ্াতীরবর্তী কোন তীর্থ হইতে তিনি এই গ্রন্থ সংগ্রহ করিরা 

আনেন, এই স্থান পাঁঞুপুরের নিকটবর্তী। কষ্চকর্ণামুতের উৎস 

অনুসন্ধানের বিষয়। কৃষ্ণকর্ণামৃত যেন রসনাঁবুর্যের পীযুব প্রবাহিনী । 

কৰি বলিতেছেন__ 

যাঁনি তচ্চরিতামৃতাঁনি রসনা লেহ্াঁনি ধনস্াঁম্ুনাং । 

বেব। শৈশব-চাঁপলব্যতিকরা৷ রাধাবরোধোনুখাঃ 

বা বা ভাঁবিতবেণুগীতগতয়ো৷ লীলা মুখান্তোরুহে । 
ধারাবাহিকয়৷ বহস্ত হৃদয়ে তান্সেব তান্তেব মে ॥ 



ভূমিকা ৭৩ 

সংস্কৃত সাহিত্যের মধ্যে ভাস কবির নাম শুনিতে পাওয়া বযাঁয়। 

অনেকেই ইহীকে খুষ্ট পূর্বাব্দের একজন খ্যাতনামা নাট্যকার বলিয়া 

সমাদর করেন। সম্প্রতি ইহার কয়েকখানি নাটক আবিষ্কত হইয়াছে, 
তাহাঁর মধ্যে বাঁলচরিত নাটকে কৃষ্ণলীলার বর্ণনা আছে। এই নাটকে 

শ্রীরাধার নাঁম না পাওয়া গেলেও গোগীগণের উল্লেখ পাওয়া যায়। 

নাটকে ঘোঁষস্থন্দরি, বনমাঁলে, চন্দ্ররেখে, মৃগাক্ষি, এইরূপ করেকটা 

সম্বোধন পাই । 

হাঁল সপ্তশতীর একটা শোকে রাধার নাম আছে । কেহ বলেন এই 
গ্রন্থ খুষ্রীয় প্রথম শতকে সংকলিত হইয়াছিল, কেহ বলেন দ্বিতীর শতকে 

কেহ কেহ আবার ইহাকে পঞ্চম শতাব্দী পর্যন্ত টানিরা আনেন । আমরা 

হাঁ নরপতিকে কাঁলিদাঁসের পূর্ববর্তী বলিয়া মনে করি, কালিদাস খুষ্টীর 

পঞ্চম শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন । সপ্তশতীর গ্লোকটী এই-_ 

“মুহমারুএণ তং কৃ গোরমং রাহিআঁএ অবণোন্তো | 

এতাণ বল্পবীণং অন্নাণ বি গোরঅং হরসি ॥৮ ( ১-৮৯) 

বল! বাহুল্য গ্রন্থথানি প্রাকৃত কবিতার সংকলন, এইরূপ প্রাকিত গাঁথা 

সাত শত আছে বলিয়া ইহাকে গাথা সপ্তশতীও বলে। ক্লোকটী 

সংস্তত করিলে এইরূপ দ্ীড়ায়__ 

“মুখমাঁরুতেন ত্বং কৃষ্ণ গোরজে! রাঁধিকাঁয়া অপনয়ন্। 

এতানাং বল্পবীনামন্তাসাঁমপি গৌরবং হরসি ॥৮ 

কাঁলিদাঁস “বহেণেব স্মুরিতরুচিনা গোঁপবেশস্য বিষ্ণো বণিয়া 

মেঘদূতের পূর্বমেঘে বিষ্ুর ঘষে গোপবেশের বর্ণনা করিয়াছেন তাহা বে 

বৃন্দাবনলীলার ইঙ্গিত করিতেছে ইহা স্ুম্পষ্ট । কিন্ত ইহা অপেক্ষা 

অধিকতর স্পষ্ট এবং মধুরভাঁবে তিনি বুন্দাবনের বর্ণনা করিয়াছেন ইন্দুমতী 



৭3 কবি জয়দেব ও শ্রীগীতগোবিন্দ 

্বয়ন্ধরে। মথুরার রাজা স্বরস্বর সভার আসিয়াছেন, সুনন্দা তাহাকে 

দেখাইয়া ইন্দুমতীকে বলিতেছেন__ 

“সম্ভাব্য ভর্তীরমমুং যুবাঁনং 

মৃদু প্রবালোত্তরপুপ্পশয্যে | 

বৃন্দাবনে চৈত্ররথাদনূনে 

নিব্বিশ্ততাং সুন্দরি যৌবনক্রীঃ ॥ (৫০) 

অথাশ্যচান্তঃপৃূষতোক্ষিতানি 

শৈলেয়গন্ধীনি শিলাতলানি । 

কলাপিনাং প্রাবৃষি পশ্ঠ নৃত্যং 

কান্তাজু গোবদ্ধন কন্দরাস্্র ॥৮ (৫১) 

ঘদিও শ্রীরাধার নান এই শ্রোকের মধ্যে পাওরা যাঁয় না_কিন্ক শ্লোক 
পড়িরা কি এ কথা মনে হয় নাথে শোক লিখিবার সময় বুন্দীবনের মপুর 
স্বৃতি কবি-চিভ্তকে চঞ্চল করিয়াছিল ? আর অপ্রাসঙ্গিক ভাবে এই 

সব: কবিতায় রাধা নাম আঁসিবেই বা কোথা হইতে? উদ্ধত শ্লোক 

দুইটী হইতে ইহাই প্রমাণিত হন নে কবি বুন্দাবনের কথা গোবদ্ধনের কণা 

বেশ ভাল করিয়াই জানিতেন। শ্রাকুষ্ণের লীলা স্থলী-_ বাল্য নিকেতনের 
সৌন্দ্ধ্য কবি-হৃদরকে মুগ্ধ করিরাছিল।  প্রুষ্পবাণবিলাস যদি এই 

মহাকবিরই রচনা হয় তবে তিনি যে গোগীকথাঁরও অন্ুরক্ত ছিলেন তাহা ও 
বুঝিতে পারা বাঁয়। পুষ্পবাঁণবিল।সের মঙ্গলাচরণ শ্লোকটাই ইহার প্রমাণ 

শ্রীমদ্গোপবধুষ্বরং গ্রহ পরিঘঙ্গেযু তুঙ্গস্তনং 
ব্যামদ্দাদ্ গলিতোহপি চন্দনরজস্যক্দে বহন্ সৌরভম্ ॥ 
কশ্চিদ্ জাগরজাতরাগনরনদ্ন্দঃ প্রভাতে শ্িরং 
বিভ্রৎ কামপি বেণুনাদরসিকো জারা গ্রণীঃ পাঁতুবঃ ॥ 



ভূমিকা ৭৫ 

আলঙ্কারিক আনন্দবর্ধনকে পণ্ডিতগণ খুষ্টীর নবম শতাব্দীর লোক 
বলিয়া মনে করেন। অর্থাৎ তিনি ন্যুনপক্ষে জরদেবের তিনশত বৎসর 
পূর্বের বর্তমান ছিলেন । আনন্দবর্ধন তাহার ধ্বন্যালোকে পূর্বববর্তিগণের 
গ্রন্থ হইতে বহু শ্লোক তুলিয়া দিয়াছেন । ধ্বন্তালোকের দ্বিতীয় উদ্যোতে 
এইরূপ একটা উদ্ধত শ্লোকে শ্রারাঁধার নাম পাঁওয়া বার । 

তেষাং গোঁপবধূবিলাসস্থহ্বদাং রাঁধারহঃ সাক্ষিণাঁং 

ক্ষেমং ভদ্র কলিন্দশৈলতনরাতীরে লতাবেশ্মনাম্। 
বিচ্ছিন্নে স্মরতন্ন কল্পনমৃহ্চ্ছেদোপযোগেহ্ধুনা 

তেজানে জরঠী ভবন্তী বিগলনীলত্বিষঃ পল্লবাঃ ॥ 

ইহা হইতে বুঝিতে পারা বায়--আনন্দবদ্ধনেরও পূর্বের রাধারুষ্ণের 

লীলা কথ! দেশমধ্যে বহুল রূপে বিস্কৃতিলাঁভ করিরাছিল এবং তাহা লইয়া 

সংস্কতে কবিতাদি রচিত হইরাছিল। এই লীলা কথা বে দেশে ভগবন্লীলা- 

প্রসঙ্ঘরপেই আনোচিত হইত, ধবন্তালোকের নিম্বোদ্ধত শ্লোক হইতে 
তাভাঁও বুঝিতে পারা বাঁ । 

ছুরারাধা রাধা স্থভগ বদনেনাপি মুজত ূ 

স্তবৈতত প্রাণেশাজঘনবসনেনাশ্র পতিতম্। 

কঠোরম্ত্রীচেত গ্তদল মুপচারৈ ধিরমহে 

ক্রিয়া কল্যাণং বো হরি রঙ্গননয়েঘেব মুদিতঃ ॥৮ 

শতরাং ইহা নিশ্চিত থে জরদেবের বহু পূর্বেই এই কল্যাণদাত্রী লীলা 
কিগণের চিন্তকে আকর্ষণ করিরাছিল। উদ্ধত শ্নোকের সঙ্গে জয়দেবের 
সগসমাপ্তিস্চক শ্লোকগুলির বিশেষরূপ এক্য পাওয়া বায়। উপরের 

প্লোকে মানিনী রাধার থে চিত্র দেখিতে পাই, জয়দেবের বাধাকে ইহারই 

সমুজ্জল রূপান্তর বই আর কি বলিব? এই সমস্ত আলোঁচনায়ও মনে হয় 

মাহারা বলেন জরদেব কেবল গানগুলিই রচনা করিয়াছিলেন, শ্লোক সমস্ত 



৭৬ কবি জয়দেব ও শ্রীগীতগোবিন্দ 

তাহার রচিত নহে, তাহাদের কথা ঠিক নহে। জয়দেব যে খেয়ালের বশে 

শূঙ্গাররসাত্মক কতকগুলি গান মাত্র রচনা করেন নাঁই»_অপিচ তিনি 
সর্বৈশ্ব্যসম্পন্ন শ্ীভগবানের লীলাঁকথ! হিসাবেই স্বীর ধর্মবিশ্বাস মতে 

বাখ্যানসমদ্বিত সমগ্র গীতগোবিন্দ কাব্যখানাই রচনা করিয়াছিলেন 

এ কথা অবিশ্বাস করা আর কুতর্কের প্রশ্রয় দেওয়া একই কথা। 

ধোরী কবির পবনদূত কাব্যের সমাপ্তিভীগে এই শ্লোকটা 
পাঁওয় বায়__ 

যাঁকচছস্তুর্বহতি গিরিজাসদ্িভক্তং শরীরং 
যাবনৈত্রং কলর়তি ধন্থঃ কৌতুকং পুম্পকেতুঃ | 
যাবদ্রাধারমণতরণীকেলিপাক্ষী কদন্থ 

স্তাঁবজ্জীরাঁৎ কবিনরপতে রেঘ বাঁচাঁবিলাঁসঃ ॥ (১০৩) 

বাঙ্গলায় রাধাকুষ্ণ কথা কি ভাবে প্রচলিত হুইরাছিল এই কবিতাঁটী তাহার 

উদ্রাহরণ। আমরা ধোরীকে জরদেবের সমসামরিক বলিয়াই গ্রহণ 
করিয়াছি। মনে হয় ধোরীর এই শোঁক লিখিবাঁর পূর্বে গীতগোবিন্দ 
রচনা সমাপ্ত হইয়াছিল । 

৭ 

কুলি ভুলতে 2লশিশ্ 

শ্রীগীতগোবিন্দের রাধাতিন্ব সত্যই কবি জরদেবের বৈশিঙ্টের পরিচায়ক | 

এই তত্বের উপরই শ্রীমহা প্রভু প্রচারিত গৌডীয় বৈষ্ঞব-ধর্মম সুপ্রতিষ্ঠিত । 

এই জন্যই গীতগোবিন্দ গ্রন্থথানি গৌড়ীয় বৈষ্ণব-ধর্মের সুত্র গ্রন্থরূপে পূজিত 
হইরা থাকে । এই বৈশিষ্ট্য বুঝিতে হইলে বার বাঁমানন্দ কথিত রাঁধা- 
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তন্বের আলোচনা করিতে হইবে। কিন্তু তৎপূর্ধেবে আর একটা সংবাদ 
জাঁনা আবশ্ঠক। সংবাঁদটী এই-__“শ্রীচৈতন্যদেব তীর্থ পধ্যটনে দাঁক্ষিণাত্যে 

গিয়! রঙ্গক্ষেত্রে শ্রীসম্প্রদায় ( রামানুজ সম্প্রদায় ) ভুক্ত বেঙ্কট ভট্ট নামক 

বৈষ্বের আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। তীহাঁর সঙ্গে নিগোক্তরূপ 

কথোপকথন হইয়াছিল । কবিরাজ গোস্বামী বর্ণন করিতেছেন-__ 
শ্রীবৈষ্ণব ভট্ট সেবে লক্গমীনারায়ণ। 

তাঁর ভক্তি দেখি প্রভুর তুষ্ট হৈলা মন ॥ 

নিরন্তর তার সঙ্গে হৈল সখ্যভাব। 

হাশ্ত পরিহাস দৌহে সোৌখ্যের ব্বভাব ॥ 

প্রভু কহে ভট্ট তোমার লক্ষ্মী ঠাকুরাণী। 
কান্তবন্ষোস্থিতা পতিব্রতা শিরোমণি ॥ 

1র ঠাকুর কৃষ্ণ গোপ আচরণ। 

সাঁধবী হইয়া কেন চাহে তাহার সঙ্গম ॥ 

এই লাগি স্তুখ ভোগ ছাড়ি চিরকাল। 

ব্রত নিয়ম করি তপ করিল অপার ॥ 

শ্রীমদ্ভাগবতে ইহার প্রমাণ আছে - 

দশম স্ন্ধ যোঁড়শ অধ্যায় দ্বাত্রিংশৎ শ্োক-- 

কশ্তানভাবোহ্স্য ন দেব বিদ্মহে 

তবাজ্বি, রেণুষ্পশীধিকারঃ | 

যদ্বাঞ্চর৷ শ্রীললনাচরত্তপো। 

বিহার কামান্ স্ুচিরং ধৃতব্রতা ॥ 

নাগপত্বীগণ বলিতেছেন, “হে দেব যে চরণ রেণুর স্পর্শ লালসায় 

লক্মীদেবীও সর্ববকামনা ত্যাগ করিয়া তপস্তা করিরাছিলেন, কোন্ স্রুতির 

বলে আজ কালীয় সেই পদ প্রাপ্ত হইল ?” 
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ভট্ট কহে কৃষ্ণ নারায়ণ একই স্বরূপ। 

কৃষ্ণেতে অধিক লীলা বৈদগ্ধাঁদি রূপ ॥ 

তার স্পশশে নাহি যাঁয় পাতিত্রত্য ধর্ম । 

কৌতুকে লক্ষ্মী চাহেন কৃষ্ণের সঙ্গম ॥ 
+ঁ সং 

কুষ্ণসঙ্গে পাঁতিবত্য ধর্ম নহে নাশ । 

ভ্ধিক লাঁভ পাইয়ে আর রাঁস বিলাস ॥ 

বিনোদিনী লক্ষ্মীর হয় কুষ্ণে অভিলাষ । 

ইহাতে কি দৌষ কেন কর পরিহাস ॥ 

প্রভূ কহে দোষ নাহি ইহা আমি জানি । 
রাস না পাইল লক্ষী শাস্ত্রে ইহা শুনি ॥ 
% নং ্ ঁ 

লক্ষ্মী কেলি না পাইল কি ইহার কারণ। 
তপ করি কৈছে কৃষ্ণ পাইল শ্রতিগণ ॥ 
শ্রুতি পার লক্ষ্মী না পাঁর কি ইহার কারণ। 
ভট্ট কহে ইহা প্রবেশিতে নারে মোর মন ॥ 

আমি জীব ক্ষুদ্রবৃদ্ধি সহজে অস্থির | 

ঈশ্বরের লীলা কোটা সমুদ্র গম্ভীর ॥ 

তুমি সে সাক্ষাত ুষ্ণ জান নিজ মর্্া। 
বারে জানাও সেই জাঁনে তোমার লীলা মর্ম । 

প্রভু কহে কৃষ্ণের এক স্বভাব লক্ষণ | 

স্বমাধুর্য্ে সর্ব্ব চিন্ত করে আকর্ষণ ॥ 

রজ লোকের ভাবে পাইরে তাহার চরগ | 

তারে ঈশ্বর করি নাহি জানে ব্রজজন ॥ 
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কেহ তীরে পুত্র জ্ঞানে উদৃখলে বাঁধে । 
কেহ সখা জ্ঞানে জিনি চড়ে তার কাধে । 

ব্রজেন্ত্রনন্দন তারে জানে ব্রজজন । 

রশ্বধ্য জ্ঞান নাহি নিজ সম্বন্ধ মনন ॥ 

ব্রজ লোঁকের ভাবে যেই করয়ে ভজন | 

সেই ব্রজে পায় শুদ্ধ ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥ 

ঈ ্ঁ ৯৫ সঁ 

শ্রতিগণ গোপীগণের অনুগত হইয়া । 

ব্রজেশ্বরীস্থৃত ভজে গোপীভাব পাইয়া ॥ 

বাহ্ান্তরে গোপীদেহ বজে যবে পাইল । 

সেই দেহে কু্ণ সঙ্গে রাসক্রীড়া কৈল ॥ 
গোপ জাতি কৃষ্ণ গোঁপী প্রেয়সী তাহার । 

দেবী বা অন্য স্ত্রী কৃষ্ণ না করে অঙ্গীকার ॥ 

লক্ষ্মী চাহে সেই দেহে কৃষ্ণের সঙ্গম । 

গোঁগী রাগানুগ। হয়ে না কৈল ভজন ॥ 

অন্য দেহে না পাইয়ে রাঁসবিলাঁস । 

অতএব নাম্সং শোকে কহে বেদব্যাঁপ 0৮ 

ইহা হইতেই বুঝিতে পারা যাইবে যে আচাধ্য রামানজ প্রতৃতির 

সঙ্গে জয়দেবের পার্থক্য কোথাঁয়। কিন্তু রাসলীলা শ্রীমভীগবতেও আছে । 

জরদবের বৈশিষ্ট্য বুঝিতে হইলে রার রামানন্দ কথিত রাঁধা তত্বের 

আলোচনা করিতে হইবে । আমর! পরবত্তী প্রবন্ধে সেইরূপ চেষ্টা 

করিয়াছি । 
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শ্রীল্লাপ্রাভভ্ত্ব 

প্রেমাবতাঁর শ্রীমন্মহাপ্রভু তীর্থ পর্যটনে গিয়াছেন, দাক্ষিণাত্যে 

গোদাবরী ক্লানে গিয়া রায় রামানন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইয়াছে । পরম্পর 
পরিচয়ের পর বিদ্যানগরে এক ্রাঙ্গণের গৃহে মহাপ্রভু আতিথ্য গ্রহণ 

করিয়াছেন, সাঁয়ান্ে রাঁয় রামানন্দ আসিয়। তাহার পাদ বন্দনা 

করিলেন । 

নমস্কার কৈল রায় প্রভূ কৈলা আলিঙ্গনে । 

দুইজনে কৃষ্ণকথা বসি রহঃ স্থানে ॥ 

প্রভূ কহে পড় শ্লোক সাধ্যের নির্ণয় । 

রায় কহে স্বধন্মাচরণে বিষুণভক্তি হয় ॥ 

মহাপ্রভু রামানন্দ রায়কে জিজ্ঞাসা করিলেন জীবের সাধ্য কি? অর্থাৎ 

মানবের চরম লক্ষ্য কি এবং কোন্ সাধনে তাহা পাঁওয়া যায়। রায় 

উত্তর দিলেন ব্বধন্মীচরণ সাধন এবং বিঞুভক্তিই তাহার সাধ্য | 

প্রত কহে এহো বাহ আগে কহ আর। 

রায় কহে কৃষ্ণ কর্মার্পণ সাধ্য সার ॥ 

সহা প্রত বলিলেন ইহা বাহিরের কথা, ইহা গৌণ সাঁধন। বলিতে পার, 
ইহা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কৃষ্ণভজন না হইলেও তাহার বাঁধক নহে, কিন্তু তথাপি 

ইহা! বাহিরের কথা । রাঁর তখন উত্তর দিলেন কুষ্ণে কর্মফল সমর্পণই 

জীবের সাধ্যসার । আমি কর্তা নহি, কর্তা সেই ভগবান, আমি তাহার 
অধীন, স্তরাঁ আমার বাঁহা কিছু কর্ম শ্রীভগবানই তাহার ফল 

ভোক্তা । 

প্রভু কহে এহে। বাস আগে কহ আর । 

রার কহে স্বধর্ম ত্যাগ এই সাধ্য সার ॥ 
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শ্রীচৈতন্তদেব বলিলেন ইহাও বাহিরের কথা, পরের কথা বল। রায় বলিলেন 
্বধন্মন ত্যাঁগই মানবের সাধ্য । ইহা সেই গীতারই মহাবাণী-_ 

সর্বধন্মীন্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। 

অহং ত্বাং সর্বপাঁপেভ্যে। মোক্ষয়িষ্তামি মাঁশুচ ॥ 

ভগবান বলিতেছেন-_ তোমার তো৷ কোনো! ধর্ম নাই, ভুমি যাহাকে 
ধন্ন মনে করিতেছ সে তো! প্রকৃতিরই ধর্ম, সংসারে যাহা কিছ সৰ 
প্রতিই করিতেছে । তুমি সর্ববধন্্ীতীত আমারই পরা প্ররুতি, সুতরাং 
পাপ পুণ্য স্থুখ ছুঃখ সর্ধ ছন্দাতীত হইয়া আমারই শরণাপন্ন হও, 
তোমার সকল্প ভারই আমি গ্রহণ করিব। তুমি কায়মনোবাক্যে 
একবার বলল আমি তোমার, আমি তোমাকে সকল পাপ হইতে মুক্ত 
করিব। মহাপ্রভু ইহাকেও বাহিরের কথা বলিলেন। রায় তথন জ্ঞান- 
মিশ্রা ভক্তির কথা বলিলেন 

প্রভু কহে এহো বাহ আগে কহ আর । 

রায় কহে জ্ঞান মিশা ভক্তি সাধ্যসার ॥ 
জ্ঞানী ভক্ত বিনি ভগবানকেই সংসারের সাঁর বলিয়া মানিয়াছেন, তিনি 
শ্রভগবান ভিন্ন আর কাঁহাঁকেও চাঁন না, আর কিছুই চান্না। তখন 

আর তীহাঁকে “সর্ধবধন্মীন্ পরিত্যজ্য” বলিয়া! ডাকিতে হয় না, তিনি 
আপনা আপনি ভগবৎ শরণ গ্রহণ করেন। 

'্রন্মভূৃতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাজ্ষতি। 
সমঃ সর্বেষু ভূতেষু মন্তক্তিং লভতে পরাম্ ॥৮ 

বহু জন্মের সাধনায় মানব এই ভাব প্রাপ্ত হন, সর্ধবভূতে তিনি বান্থদেবকেই 
দশন করেন। 

প্রভু কহে এহো বাহ আগে কহ আর। 

রাঁয় কহে জ্ঞানশুন্তা ভক্তি সাধ্য সাঁর ॥ 
৬ 
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জ্ঞান অর্থে এখানে ভগবানের ধশর্ধ্য জ্ঞান। জ্ঞানশূন্তা ভক্তি অর্থাৎ 

কেবল ভগবানের জন্যই ভগবানকে ভক্তি । 
প্রভু কহে এহো হয় আগে কহ আর। 

রায় কহে প্রেম ভক্তি সর্ব সাধ্য সার ॥ 

প্রভু বলিলেন ইহা হয়। অর্থাৎ এতক্ষণ পর্যন্ত তুমি যাহা বলিতেছিলে 
তাহাতে যেন মানবের আমিত্বের পরিণাম চিন্তা, আমিত্বের মঙ্গল চিন্তা 

অতি হুক্মভাবে অনুস্যত ছিল। এই জ্ঞানশৃন্তা ভক্তিতে তাহার লেশ 

নাই, ভগবানের জন্যই ভগবানের সেবা, ইহাই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে প্রকৃত 
ভগবতভজন। স্থতরাং ইহাঁকে স্বীকার করিয়া লইলাম। তথাপি তাহার 
পরে কি জিজ্ঞাসা করিতেছি। রাঁয় তখন প্রেমভক্তির কথা তুলিলেন। 

ভগবানকে সখী করিব, তীহার প্রীতিসম্পাদন করিব ইহাই প্রেমের 

আকাঙ্ষা | ইহার পূর্ব পথ্যন্ত যে স্তর, আমরা তাহাঁরই নাম দিয়াছি-_ 
“তন্যৈবাহং “আমি তোমার | এখন হইতে “ভুমি আমার” এই স্তর 

আরম্ভ হইল। 

প্রভু কহে এহো হয় আগে কহ আর 

রায় কহে দান্তপ্রেম সর্ধবসাধ্য সার। 

তুমি আমার প্রভূ, আমি তোমার সেবক। তোমার বহু সেবক থাঁকিতে 

পারে”-কিন্তু আমার মনে হয় আমি সেবা না করিলে তোমার সেবাই 

হয় না। আমার মত করিয়া কই আর তো কেহ তোমার সেবা করিতে 

পারে না। কোথায় যেন ক্রটী থাকিয়া বাঁয়। ভগবানের প্রতি দাসের 

এই যে ভাব ইহাই দাস্তপ্রেম। রায় ইহাঁকেই মানবের সাধ্য বলিল্ন 
নির্দেশ করিলেন। 

প্রতু কহে এহো হয় আগে কহ আর। 

রায় কহে সধ্যপ্রেম সর্ধবসাধ্য সার ॥ 
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মহাপ্রভু বলিলেন পরের কথা বল। রায় বলিলেন সখ্যপ্রেমই সাধ্য। 

সথা বনের ফল খাইতে খাইতে মিষ্ট লাগিলে উচ্ছিষ্ট ফল আনিয়া কৃষের 
মুখে তুলিয়া! দিয়া বলে, কানাই খাও ভারি মিষ্ট । মিষ্ট কিছু যেন নিজেদের 
থাইতে নাই, কাঁনাইকে না খাঁওয়াইলে যেন তৃপ্তি হয় না। আবার 
সম্তরম জ্ঞানও কিছুমাত্র নাই। খেলায় হারিয়! কৃষ্ণকে যেমন কাঁধে চড়ায়, 
খেলায় হাঁরাইয়া দিয়া তেমনি কীধে চড়িয়াও বসে। সধ্যপ্রেমে ব্রজ 
রাখালগণই আদর্শ । 

প্রভু কহে এহোত্তম আগে কহ আর। 

রায় কহে বাৎসল্য প্রেম সর্ববসাধ্য সার ॥ 

মহাপ্রভু সথ্যপ্রেমকে উত্তম বলিয়া পুনরায় প্রশ্ন করিলেন। রায় বাৎসল্য 

(প্রমের কথা বলিলেন । 

ভাগ্যবতী যশোদা তো জানিতেন না কে তাহার ঘরে আসিয়া ধর 

দিত্বাছে, কে তাহাকে মা! বলিয়া কৃতার্থ করিয়াছে । নন্দ কি জানিতেন 

য়ে কে এই বালক তাহাকে পিতা বলিয়া সম্বোধন করে, কে এই শিশু 

তাহার বাধা মাথায় লইয়া তৃণ কুশান্ুর পায়ে দলিয়া কণ্টকাকীর্ণ বন্ধুর 

বনপথে গো-পালের পশ্চাতে পশ্চাতে ঘুরিয়৷ বেড়ায়? নন্দ বুঝিতে 
চাহেন না, বলেন গোয়ালার ছেলে, জাতীয় ব্যবসায় না শিখিলে চলিবে 

কেন? এখন হইতে গরু চরাইতে না গেলে বাড়ীতে বসিয়া বসিয়া কুঁড়ে 

ভইয়া বাইবে যে! মায়ের কিন্তু মন মানে না, কত রাগ কত অভিমান, 

শেষে বখন নিতান্তই ছাড়িয়া দিতে হয়-_কপালে গোময়ের টাপ কাটিয়া 
দিয়া কত রকমে সাবধান করিয়া তবে গোঁষ্ঠে পাঠান। তআ্বাচলের খু'টে 
নবনী বীধিয়া দ্রিয়া বলেন ক্ষুধার সময় যেন খেলায় মাতিয়া ভুলিয়া থাকিও 

না' এতটুকুও দেরী করিও না, এই নবনী রহিল খাইও। দুর বনপথে 
বাইও না, রৌদ্রে ঘুরিয়া বেড়াইও না, কাছে কাছে থাকিও, যেন ঘরে 
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বসিয়৷ তোমার বাঁশীর স্বর শুনিতে পাই । ভাবেন নন্দের কি পাষাণ বুক, 
তাই তাহাকে কিছু না বলিয়৷ বলরামকে মিনতি করেন, রাঁখালগণকে 
কাকুতি করেন। মাতৃক্সেহ সর্বত্রই সমান, কিন্তু যশোদা জননীর মত 
ন্েহময়ী বুঝি আর কোথাও দেখি নাই। যশোদা মায়ের মত মা বুঝি 
জগতে আর কোনে দেশে পাওয়া যায় না । 

প্রভু কহে এহোত্তম আগে কহ আর। 

রাঁয় কহে কান্তাভাঁব সর্ববসাধ্য সার ॥ 

মহাপ্রভু বাৎসল্যপ্রেমকে উত্তম বলিয়া প্রশ্ন করিলেন আগে কহ। রায় 

বলিলেন কান্তাপ্রেমই মানবের সাধ্য । তিনি শ্রীমস্ভাগবত হইতে প্রমাণ 

উদ্ধত করিলেন__ 

“নায়ং শ্রিয়োহঙ্গ উ নিতান্ত রতেঃ প্রসাদঃ 

স্র্যোষিতাং নলিনগন্ধরুচাঁং কুতোহস্তাঃ। 

রাসোৎসবেহস্ত ভূজদণ্ড গৃহীতক 

লব্ধাশিষা য উদগাদ্ত্রজস্থন্মরীণাং” ॥ ( ১০।৪৩।৬০ ) 

ভক্তপ্রবর উদ্ধব বলিতেছেন__রাঁসোৎসবে শ্রীকৃষ্ণের ভূজদণ্ডে আলিঙ্গিতা 

লব্ধকামা ব্রজন্ন্দরীগণ যে প্রসাঁদ লাঁভ করিয়াছিলেন পদ্মিনী স্কুর- 

ললনাঁগণের শ্রেষ্ঠ নারায়ণবক্ষস্থলস্থিতা লক্্মীদেবীও তাহা! প্রাপ্ত হন নাই। 
রাঁয় বলিলেন-_ 

কষ্ঃপ্রাপ্তির উপায় বহুবিধ হয় । 

কষ্কপ্রাপ্তির তারতম্য বহুত আছয় ॥ 

কিন্ত বার যেই রস সেই সর্বোত্তম | 

তটস্থ হয়ে ব্চারিলে আছে তরতম ॥ 
নঁ ৯ স ঈ 
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পূর্ব পূর্বব রসের গুণ পরে পরে হয়। 
এক দুই গণনে পঞ্চ পধ্যন্ত বায় ॥ 

গুণাধিক্যে স্বাদাধিক্য বাড়ে প্রতি রসে। 

শান্ত দাশ্ত সখ্য বাৎসল্যের গুণ মধুরেতে বৈসে ॥ 
আকাশাদির গুণ যেন পর পর ভূতে । 

এক ছুই গণনে বাড়ে পঞ্চ পৃথিবীতে ॥ 

পরিপূর্ণ কৃষ্ণপ্রাপ্তি এই প্রেমা হৈতে। 
এই প্রেমার বশ কৃষ্ণ কহে ভাঁগবতে ॥ 

৯6 ৯ এ স 

রুষ্ণের প্রতিজ্ঞা দৃঢ় সর্বকাঁলে আছে। 

যে যৈছে ভজে কৃষ্ণ তারে ভজে তৈছে ॥ 

এই প্রেমার অনুরূপ না পারে ভজিতে | 
অতএব খণী হয় কহে ভাঁগবতে ॥ 

যদ্যপি কৃষ্ণ সৌন্দর্য্য মাঁধুর্য্ের ধূরধ্য 
ব্রজদেবীর সঙ্গে তার বাঁড়য়ে মাধুর্য ॥ 
প্রভূ কহে এই সাধ্যাবিধি স্বনিশ্চয়। 
রুপা করি কহ যদি আগে কিছু হয় ॥ 

রাঁয় কহে ইহাঁর আগে পুছে হেন জনে । 
এতদিন নাহি জানি আছয়ে ভুবনে ॥ 

ইহাঁর মধ্যে ল্াঞ্রাক্ প্রেম সাধ্যশিরোমণি | 
যাহাঁর মহিমা সর্বশীস্ষেতে বাখানি ॥ 

মহাপ্রভৃর জিজ্ঞাসার নিবুত্তি নাই, তিনি বলিলেন__ 

প্রভূ কহে আগে কহ শুনিতে পাই স্ুথে । 
অপূর্ব অমৃত নদী বহে তোমার মুখে ॥ 
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চুরী করি বাধাকে লইল গোপীগণের ডরে । 
অন্যাপেক্ষা হৈলে প্রেমের গাঢ়তা না স্বরে ॥ 

রাধা লাগি গোপীরে যদি সাক্ষাৎ করে ত্যাগ । 

তবে জানি রাধায় কৃষ্ণের গাঁড় অনুরাগ ॥ 

রায় কহে তাহা শুন প্রেমের মহিমা | 

ত্রিজগতে রাধাপ্রেমের নাহিক উপমা ॥ 

গোগীগণের রাসনৃত্য মগুলী ছাড়িয়া । 

রাধা চাহি বনে ফিরেন বিলাপ করিয়া ॥ 

মহাপ্রভু বলিলেন, রায় তুমি বলিলে রাধার প্রেম সাধ্যশিরোমণি । 

কথাটা বুঝাইয়া বল। তোমার কথা শুনিয়া বড় আনন্দ হইতেছে, মনে 
হইতেছে তোমার মুখে অপুর্ব অমৃতের নদী বহিতেছে। রাধার প্রেম 
বদি সাধ্যশিরোমণি হয়ঃ তবে ভাঁগবতে যে দেখিলাম তিনি অন্ঠান্ত 

গোপীগণকে লুকাইয়া শ্রীমতীকে লইয়া রাসমগুল ত্যাগ করিয়াছেন । 

অবশ্ত পরে আবার এতটুকু অভিমানের গন্ধ পাইয়! তাহাকেও ত্যাগ 
করিয়াছিলেন, সে কথা এখন থখাক্। কিন্তু এই যে গো'পীগণের ভয়, 

এই যে অন্তাপেক্ষাঃ ইহাকে তো! প্রেমের গাঁ়তা বলা বাঁয় না । এমন বদি 

দেখিতাম বে রাধার জন্য সাক্ষাৎভাবে তিনি গোপীদিগকে ত্যাগ 

করিলেন, তাহা হইলে বুঝিতাম রাধার প্রেম সাধ্যশিরোমণি । তুমি 

আমাকে বুঝাইয়া দাও। রায় বলিলেন প্রভু ইহার প্রমাণ আঁছে, সত্য 
রাধার প্রেমই সাধ্যশিরোমণি। ভগবান রাধার জন্য সাক্ষাৎ ভাবেই 

গোপীদের ত্যাগ করিয়াছিলেন । এই বলিয়া তিনি কবি জয়দেবের 

্রীগীতগোবিন্দ হইতে শ্লোক উদ্ধত করিয়া শুনাইলেন। এখানে এই 
কথাটা স্মরণ রাখা উচিত বে শ্রীমন্তাগবতে যে রহন্যের সন্ধান পাওয়া বায় 

নাই, গীতগোবিন্দে তাহ! মিলিয়াছে। রামানন্দ রায়ের মতে কৰি জয়দেব 
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এখানে শ্রীমদ্ভাগবত অপেক্ষা শ্রাগীতগোবিন্দে বাধাপ্রেমের উৎকর্ষ 

দেখাইয়াছেন। রায় এখানে জয়দেবের 'অন্গভূৃতি লইয়া বিচারে অগ্রসর 
হইয়াছেন 

ইতস্তত স্তামন্ুসত্য রাধিকাঁম্ 

অনঙ্গবাণব্রণখিন্নমানসঃ | 

কৃতান্ুতাপঃ স কলিন্দনন্দিনী 
তটান্তকুঞ্জে বিষসাদ মাঁধবঃ ॥ 

( গীতগোবিন্দ ৩২ ) 

অনঙ্গবাণে খিশ্নমনা হইয়া অনুতপ্ত মাধব শ্রীরাধার অন্বেষণ করিতে ক'র:ত 
যমুনার তটান্তবর্তী কুঞ্জে বিষাদিত হইয়াছিলেন। ইহার পূর্বেই তিনি 

গোপীমগ্ডলীকে ত্যাগ করিয়া আসিয়াছেন 

কংসারিরপি সংসারবাসনাবন্ধশৃঙ্খলাং। 
রাধামাধায় হৃদয়ে তত্যাজ বজক্ুন্দরী ॥ 

( গীতগোবিন্দ ৩১ ) 

কংসারিকেও সংসার বাসনায় বাধিবার শৃঙ্খল বে শ্রীরাধা তিনি তাহাকেই 
জদয়ে রাখিয়া ব্রজন্থন্বরীগণকে ত্যাগ করিলেন। (কংস আত্বন্থখ, 

কামবাঞ্চ, তাহার অরি যে শ্রারুষ্»-তিনি আপন সম্যক বাসনার 

সারভৃতা যে শ্রীরাধা তাহারই কথা চিন্তা করিতে করিতে ব্রজস্বন্নরীগণকে 
ত্যাগ করিলেন । ) 

এই তন্বের জন্যই গীতগোবিন্দের গৌরব। ইহাই কবি জয়দেবের 

বৈশিষ্ট্য ৷ শ্রীমদ্ভাগবতের সঙ্গে গীতগোখিন্দের এই পার্থক্য ভাবের উচ্চতাই 

প্রকাশ করিতেছে । তাই গীতগোবিন্দ শ্রীমপ্তাগবতের কবিত্বময় ভাস্ত, 

বৈষ্বধর্মের অন্যতম স্ত্র গ্রন্থ । 



৮৮ 

রায় বলিলেন-__ 

কবি জয়দেব ও শ্রীগীতগোবিষ্দ 

এই ছুই শ্লোকের অর্থ বিচারিলে জানি । 
বিচাঁরিলে উঠে বেন অমুতের খনি ॥ 

শতকোটী গোপী সঙ্গে রাস বিলাস । 

তাঁর মধ্যে এক মুগ্তি রহে রাধা পাঁশ ॥ 

সাধারণ প্রেম দেখি সর্বত্র সমতা । 

রাঁধার কুটীল প্রেম হইল বামতা ॥ 

ক্রোধ করি রাঁস ছাঁড়ি গেলা মান করি। 

তারে না দেখিয়া ইহা ব্যাকুল হৈল! হরি ॥ 
সম্যক বাসনা কৃষ্ণের ইচ্ছা রাসলীলা । 

রাস লীলা বাঁসনাতে রাধিকা শৃঙ্খলা ॥ 

তীহা! বিনা রাঁসলীলা নাহি ভাঁয় চিতে। 

মণ্ডলী ছাড়িয়৷ গেল৷ বাঁধা অদ্বেষিতে ॥ 

ইতস্ততঃ ভ্রমি কীহা রাধা না পাইয়া । 

বিষাদ করেন কাঁমবাণে থিন্ন হইয়া ॥ 

শত কোঁটা গোপীতে নহে কাম নির্ববাপণ | 

ইহ! হইতে অন্রমানি শ্রীরাধিকার গুণ ॥ 

প্রভু কহে ধাহা লাগি আইলাম তোমা স্তানে। 
সেই সব রসতত্ব বস্ত হইল জ্ঞানে ॥ 

এবে সে জানিল সেব্য সাধ্যের নির্ণয় । 

আগে আর কিছু শুনিবারে মন ভয় ॥ 

কৃষ্ণের স্বরূপ কহ রাধার স্বরূপ । 
রস কোন্ তত্ব প্রেম কোন্ তত্ব রূপ ॥ 
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রায় সংক্ষেপে শ্রীকৃষ্ততত্ব বর্ণনা করিয়। রাঁধাতত্ত্ সঙ্বন্ধে বলিলেন-_- 

কষ্ণকে আহলাঁদে তাতে নাম আহলাদিনী | 

সেই শক্তি দ্বারে স্থুথ আস্বাদে আপনি ॥ 

স্বখরূপ কৃষ্ণ করে স্বথ আম্বাদন। 

ভক্তগণে স্থথ দিতে হলাদিনী কারণ ॥ 

হলাদিনীর সার অংশ প্রেম তার নাম । 

আনন্দ চিশ্ময় রস প্রেমের আখ্যান ॥ 

প্রেমের পরম সার মহাঁভাঁব জানি। 

সেই মহাঁভাবরূপা রাঁধা ঠাকুরাঁণী ॥ 

প্রেমের স্বরূপ দেহ প্রেমে বিভাঁবিত। 

কষ্চের প্রেয়সী শ্রেষ্ঠা জগতে বিদ্দিত ॥ 

সেই মহাভাব হয় চিন্তামণি সাঁর। 
কৃষ্ণবাগ্ু। পূর্ণ করে এই কাধ্য তার ॥ 
মহাঁভাঁব চিন্তামণি বাধার স্বরূপ | 

ললিতাঁদি সখী তাঁর কায়ব্যহরূপ ॥ 
রাধা প্রতি কৃষ্ণ স্নেহ সুগন্ধি উদ্র্তন। 

তাতে অতি স্থগন্ধি দেহ উজ্জ্বল বরণ ॥ 

কারুণ্যামৃত ধারায় স্নান প্রথম | 

তারণ্যামৃত ধারায় ক্নান মধ্যম ॥ 

লাবণ্যাঁমুত ধারায় তছুপরি স্নান । 

নিজ লজ্জা শ্যাম পট্ট শাটা পরিধান ॥ 

কুষ্ণঅনুরাগ রক্ত দ্বিতীয় বসন । 

গ্রণয় মান কঞ্চলিকাঁয় বক্ষ আচ্ছাদন ॥ 



৯০ 
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সোন্দধ্য কুম্কুম্ সখী প্রণয় চন্দন । 
শ্মিত কান্তি কর্পুরে অঙ্গ বিলেপন ॥ 

কুষ্ধের উজ্জ্বল রস মুগমদ ভর । 

সেই মৃগমদে বিচিত্রিত কলেবর ॥ 

প্রচ্ছনমান বাম্য ধন্সিল্ল বিশ্তাস । 

ধীরাধীরাত্ব গুণ অঙ্গে পট্টবাস ॥ 

র।গ তাশ্মুলরাঁগে অধর উজ্্বল। 

প্রেম কৌটাল্য নেত্রযুগলে কজ্জবল ॥ 
সথদীপ্ত সাত্বিকভাব হর্যাদি সঞ্চারি। 

এই সব ভাব ভূষণ সব অঙ্গ ভরি ॥ 

কিলকিঞ্চিতার্দি ভাব বিংশতি ভূষিত । 

গুণশ্রেণী পুষ্পমাল! সর্ববাঙ্গ পুরিত ॥ 

সৌভাগ্য তিলক চারু ললাটে উজ্জ্বল । 
প্রেম বৈচিত্র্য রত্ব হৃদয়ে তরল ॥ 

মধ্য বয়-স্থিতা সখীস্কন্ধে করন্যাস। 

কুষ্ণলীলা মনোবুত্তি সী আশ পাশ ॥ 

নিজাঙ্গ সৌরভালয়ে গর্বব পথ্যস্ক | 
তাতে বসি আছে সদা চিন্তে রুষণসঙ্গ ॥ 

কষ্ণনাম গুণ বশ অবতংশ কাণে। 

রুষ্নাম গুণ বশ প্রবাহ বচনে ॥ 

কলষ্ণকে করায় হ্যাম মধুরস পান । 

নিরন্তর পূর্ণ করে কৃষ্ণের সর্বব কাম ॥ 

রুষ্ণের বিশুদ্ধ প্রেম বত্বের আকর। 

অন্গপমণ্ডণগণে পূর্ণ কলেবর ॥ 
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ধাহার সৌভাগ্যগুণ বাঞ্ছে সত্যভামা । 
ধার ঠাঁঞী কলা বিলাস শিখে ব্রজরাঁমা ॥ 

ধার সৌন্নয্যাদি গুণ বাঞ্ছে লক্ষ্মী পার্বতী | 
ধার পাতিত্রত্য ধর্ম বাঞ্ছে অরুন্ধতী ॥ 

ধার সদ্গুণগণের কৃষ্ণ না পান পার। 
তার গুণ গণিবে কেমনে জীব ছার ॥ 

এই সকল আলোচনার পথে সর্বপ্রথম মনে রাখিতে হইবে-_-শক্তি 
মূর্ত, ভগবদ্ধি গ্রহের সঙ্গে একত্র অবস্থিত। শক্তিমানের আশ্রয়েই শক্তি 
বিলাসিতা হন। বৈষ্ণবদর্শনে ধিনি তত্বের পরিবর্তে শক্তির প্রতিষ্টা 

করিয়াছেন সেই শ্রীজীব গোস্বামী তাহার ভগবতসন্দর্ভে বলিয়াছেন-__ 

তত্রভাসাং কেবল শক্তিমাত্রত্তেনামূর্তানাং । 
ভগবদিগ্রহাগ্যৈকাত্বেন স্থিতিঃ |” 

জীব গোস্বামীর এই সিদ্ধান্ত মার্কগ্য়পুরাণান্তর্গতি চণ্ডী হইতেও 
সমর্থিত হয়। চণ্ডীতে দেখিতে পাই খষি বলিতেছেন-_ 

নিত্যৈৰ সা জগন্সুস্তস্তয়া সর্ব্বমিদং ততম্। 
তথাপি তত সমুৎপত্তি বুধ শুয়তাং মম ॥ 

এই বলিয়া মুনি মহামায়ার আকার পরিগ্রহের যে বর্ণনা দিয়াছেন__ 

তাহার সংক্ষিপ্ত মর্ম “মধুকৈটভ বধের সময় হরির প্রবৌধন জন্য তিনি 
তাহারই নেত্র মুখ বাহু নাসিক হৃদয় এবং মন হইতে আবির্ভূতা 
হইলেন।” মহিষান্থ্র বধের সময়ও সমস্ত দেবগণেব একত্রীভূত তেজে তিনি 
মুন্তি পরিগ্রহ করিয়াছিলেন নিশুস্ত শুন্ত বধের সময়ও দেবগণের কাতর 

প্রার্থনায় স্থাবর শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্য্য রত্বাকর হিমাচল হইতে তিনি পার্বতীরূপে 

আবিসভূতা হইয়াছিলেন। স্থতরাং শক্তি স্বভাবতঃ অমূর্ত। লীলা 
বিলাসের জন্যই তাহার রূপ গ্রহণ, তখনও তিনি ভিন্না হইয়াও শক্তিমানের 
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সঙ্গে অভিন্না। বৈষ্বগণ নিত্যলীল! স্বীকার করেন, স্থতরাং বাঁধার 

বিগ্রহও নিত্য | 

বৈষ্কব আলঙ্কারিকগণ বলেন-_প্রেম _ক্রমায়ে স্নেহ মান প্রণয় রাঁগ 

অনুরাগ ভাঁব এবং মহাঁভাঁবে উল্লসিতা হয় । উজ্জ্বলনীলমণিকাঁর বলেন-_ 

সর্ধথা ধ্বংসরহিতং সত্যপি ধবংসকাঁরণে । 

যগ্ভাববন্ধনং যুনোঃ স প্রেমা পরিকীন্তিতঃ ॥ 

ইহাকেই কবিরাজ গোস্বামী আনন্দ চিন্সর রস নামে অভিহিত 
করিয়াছেন। ইহাই প্রেম । 

প্নেহের অর্থ-__প্রেমের উৎকর্ষ, প্রেম উপলব্ধির উতকর্ষ-_ 

আরুহা পরমাং কা্ঠাং প্রেমাচিদ্বীপদ্বীপনং | 

হৃদয়ং দ্রাবয়ন্নেষ স্রেহ ইত্যভিধীয়তে ॥ 
আঁদরাধিক্যে এই ন্নেহের নাম ঘ্ৃতন্নেহ, মদীয়ারতির বে স্নেহ তাঁভাঁকে 

মধুন্েহ বলে । 

স্নেহের পরিণত অবস্থাকে মান বলে-_- 

শ্নেহস্ত,তকুষ্টতা বাপ্ত্যা মাধুরয্যমাঁনয়ননবং | 
যো ধারয়ত্যদাক্ষিণ্যং স মান ইতি কীত্ত্যতে ॥ 

শ্নেহের স্বভাব হৃদয়কে বিগলিত করে; সেই দ্রবীভূত চিত্ত বখন নিত্য 

নব মাধুষ্যে উল্লসিত হয় এবং তাহাকে গোঁপন করিবার 'অদাক্ষিণ্য অর্থাৎ 

বাম্যতা অবলম্বন করে, তখনই তাহাঁকে মাঁন বল! যাইতে পাঁরে। 

মান যখন বিশ্রন্ত দান করে, তখনই তাহা 'প্রণয়ে পরিণত হয়। 

বিশ্বীস- সম্ভ্রম হীনতা ইহাই প্রণয়ের স্বরূপ। বিনয়যুক্ত বিশ্রন্ত মৈত্র, 
আর ভয় হীন বিশ্রন্ত সখ্য নামে অভিহিত হয়। এই প্রণয় যখন প্রিয়- 

তমের জন্য আপনার সকল ছুঃখকেই সুখ বলিরা মানে, তখনই তাহার 

নাম হয় রাগ। ব্রজগোপীগণের প্রেমই বাগাত্মিকা প্রেম। রাঁগ যখন 
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নিতুই নৃতন হয়, এই রাগের পথে প্রিয়তম বখন নিতুই নবরূপে অনুভূত 
হন, তখন রসশাস্ত্রকারগণ তাহাকে অন্ুরাঁগ বলিয়া অভিহিত করেন । 

অন্রাগেরই চরম অবস্থা ভাব । 

“অনুরাগঃ স্বসংবেদ্ধদশাং প্রাপ্য প্রকাশিতঃ | 

যাবদাশ্রয় বুক্তিশ্চেদ্ ভাব ইত্যভিধীয়তে ॥৮ 

অনুরাগ সকল বৃত্তির আশ্রয়রূপে সুবিকশিত হইয়া স্ব সংবেগ্ দশা! 

প্রাপ্ত হইলে অর্থাৎ আপনার মধ্যে আপনি সার্থকতা প্রাপ্ত হইলে ভাব 
সংজ্ঞা লাভ করে। এই ভাবেরই পরম কাষ্ঠার নাম মহাঁভাব। কবিরাজ 

গোস্বামী পূর্বোক্ত পদ্যে এই মহাভাব স্বরূপিনীরই বর্ণনা করিয়াছেন। 
মহাঁভাবের ছুইরপ ভেদ আছে--বঢ ও অধিরূট। মহাঁভাবের 

অভিব্যক্তি ব্রজদেবীগণ ভিন্ন অন্যত্র দৃষ্ট হয় না। শ্রীরাধিকাঁর কায়ব্যহ 
স্বরূপা সখীগণ রূঢ় মহাঁভাঁবের অধিষ্ঠাত্রী। অধিরূঢ় ভাব একমাত্র 

শ্রীতীতেই দৃষ্ট হয়। তিনি যখন বিরহে ব্যাকুলা তখন এই অধিরূঢ় 
ভাবের নাম মোঁদন বা মোহন। মোহন ভাঁবই অবস্থা ভেদে দিব্যোন্মাদ 

নামে কথিত হয়। মাঁদন ভাঁব বিরহের অতীত । কবিরাজ গোস্বামী 

বলিয়াছেন-_ 

সাধন ভক্তি হইতে হয় রতির উদয়। 
রতি গাঢ় হইলে তারে প্রেম নাম কয় ॥ 

এই রতি প্রেম হইতে ক্রম-পরিপুষ্টিতে মহাভাবে'স্থবিকশিত হইয়া যে 
'অনবচ্ছিন্ন মিলনানন্দে ক্ষুত্তি প্রাপ্ত হয় তাহাই মাদন। শ্রীমতী বাধিকার 
ইহাই স্বরূপ, তিনিই এই মহাঁভাঁবের 'একাধিশ্বরী | 

বৈষ্ব অলঙ্কারিকগণের রাধাতত্ব আলোচনার এই যে সংক্ষিপ্ত ধারা, 

এই ধারায় কবিরাঁজ গোম্বামীর পূর্বোক্ত কবিতাঁটার আলোচনা করিতে 
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হইবে। তিনি এই কৰিতাটাতে শ্রীরাধার স্বরূপ ব্যাখ্যা করিতে গিয়া 
সঙ্গে সঙ্গে মানবকে তাহার জীবনের একটা ক্রম বিকাশের পথ দেখাইয়া 
গিয়াছেন। রায় রামানন্দ যেমন সাধ্য সাধন নির্ণয়ে মানবকে রাধার 

প্রেম সাধ্য শিরোমণি বলিয়া উপদেশ করিয়া গেলেন, তেমনি কবিরাজ 

গোম্বামীও সে প্রেম আম্বাদনের একটা ধারাবাহিকতা নির্দেশ করিয়া 

দিলেন। অবশ্ঠ মানবের পক্ষে মহাঁভাবের সান্নিধ্য লাভ অসম্ভব ব্যাপার । 

তথাপি বৈষ্ণব সাধকগণ ভাব পধ্যন্ত পৌছিবাঁর প্রণালী নির্দেশ করিয়া 

গিয়াছেন। চরিতামৃতেই তাহার সন্ধান পাওয়া যায় । 
শ্রীকষ্োেপাসনা সৌন্দর্যের উপাসনা রসম্বরপের ভাবনা । গীত- 

গোবিন্দ তাহার অন্যতম কাঁব্য এবং জয়দেব তাহার একজন শ্রেষ্ঠ কবি। 

যিনি নিখিল সৌন্দর্যের আধার, অখিলরসামৃত মুক্তি, সেই শ্রীভগবাঁনের 
আরাধনা করিতে হইলে স্থতরাং নিজেকেও স্বন্দর হইতে হইবে । নিজের 
অন্তর বাহির সৌন্দর্য্য মণ্ডিত করিতে হইবে। এই মগ্ডনের সজ্জা 

বুন্দীবনের পথে অফুরন্ত । পথের যাত্রী যৌবন, পাথের চিন্তশুদ্ধি। পথ 

প্রদর্শক জয়দেবাঁদি কষ্ণভক্ত সঙ্জনগণ। পথে বাহির হইবার পূর্বে 
ভক্তগণের চরণ ধুলি মন্তকে গ্রহণ করিয়া আহ্ন__ধাহাঁর জীবনভাস্ত 

মধমংদিসকে এই বুন্দবনের বার শরনাইয়ঠাছ, পতিতপীবন শ্রুনিত্যানন্দসহ 
সেই শ্রীগৌরাঙ্গদেবকে বন্দনা করি । 

বন্দে শ্ররুষ্ণচৈতন্যনিত্যানন্দেসহোদিতৌ। 
গৌড়োদরে পুষ্পবন্তো চিত্র শন্দৌ তমোভিদৌ ॥ 



৮" 

স্থক্ষা্র আম্ন 

“বিশ্বেষামনুরঞ্জনেন জনয়ন্নানন্দ মিন্দীবর 
শ্রেণীঃ*শ্ামলকোমলৈরূপনয়ন্নঙ্গৈরনঙ্গোৎসবং ॥ 

স্বচ্ছন্দং ব্রজন্ন্দরীভিরভিতঃ প্রত্যক্গমালিঙ্গিতঃ 

শূঙ্গারঃ সখি মুত্তিমানিব মধৌমুগ্ধো হরিঃ ক্রীভৃতি ॥৮ 

কবি জয়দেব বলিতেছেন-_-ধিনি বিশ্বকে অনুরঞ্জিত করেন সেই শ্রীহরি 
আঁজ বসন্তে বিলাস করিতেছেন। ধাহাঁ'র ইন্দীবর শ্রেণীর মত সুন্দর, 

গ্রাতল, কোমল এব নিত্য নব প্রতি অঙ্গ অনঙ্গের উৎসব ভূমি-_-সেই 
মুন্তিমান শুরঙ্গাররস স্বচ্ছন্দ ব্রজন্ুন্দরীগণের প্রত/ঙ্গ আলিঙ্গনে মুগ্ধ হইয়া 

তাহাদের আনন্দ বিকাশ করিতেছেন । 

কৰি বলিলেন, শ্রীভগবান মুত্তিমাঁন শূঙ্গার রস। তিনি বিশ্বকে 
'মন্তরঞ্জিত করেন-_অর্থাৎ ভাবের অন্তরূপ রঙে রঙাইয়া তুলেন। তিনি 

স্বচ্ছন্দে ব্রজস্থন্বরীগণ কর্তৃক প্রত্যঙ্গে আলিঙ্গিত হইয়৷ অর্থাৎ স্বভাঁবে 
আপন কায়ব্যহ স্বরূপা গোপীগণকে লইয়া মুগ্ধ কি না নিশ্চিন্তে ক্রীড়া 
করিতেছেন--অর্থাৎ আনন্দ উদ্দীপিত করিতেছেন। তাহার রূপ 

নীলকমল শ্রেণীর মত শ্যামল এবং কোমল- এবং তীহাঁর প্রতি অঙ্গ 

অনঙ্গোৎসব সম্পাদনকারী । রসশাস্ত্রকার বলেন-_ 

শঙ্গং হি মন্মথোন্েদঃ তদাগমন হেতৃকঃ | 

উত্তম প্রকৃতি প্রায়ো বসঃশুঙ্গার ইন্ঘতে ॥ 
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শৃঙ্গ শব্দের অর্থ সম্তোগেচ্ছাঁর সমুদ্তেদ। এই ইচ্ছার সার্থকতাঁর নাম শৃঙ্গার 
রস। বৈষ্ণব আলঙ্কারিকগণ বলেন, এই রসের বর্ণ উজ্জ্বল শ্যাম, ইহার 
অধিষ্ঠাত্ দেবতা শ্রীরুষ্ণ। অধিষ্ঠানভূত রসে অধিষ্ঠাতীরই একাধিপত্য । 

ইহাই সকল রসের আদি অর্থাৎ “আদি রস”। 

শ্রুতি বলিয়াছেন ভগবান রসম্বরূপ-_-রসে! বৈস সঃ অর্থাৎ তিনিই রস। 

সুতরাং সকল রসের আকর বা মূল বা আদি এক মাত্র শ্রীভগবানঃ তাই 
তিনিই আদিরস। আনন্দ এই রসেরই বিলাস, বিলসিত বা আব্বাদিত 
বা অনুভূত রসই আনন্দ । বিশ্বের মূলে এই আনন্দ রহিয়াছে, স্থিতিতে 
এই আনন্দ রহিয়াছে, লয়েও এই আনন্দই বর্তমান । শ্রুতি বলিতেছেন 

“আনন্দাদ্ধেব খছ্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে, 

আনন্দেন জাতানি জীবন্তি, আনন্দেন প্ররান্ত্যভি সংবিশত্তি” 

নিখিল ভূত গ্রাম আনন্দ হইতে উৎপন্ন হয়, আনন্দেই জীবিত রহে, আবার 
আনন্দেই প্রবেশ করিয়া শমতা প্রাপ্ত হয়। সুতরাং বিশ্বের আদি মধ্য 
অন্তে এই আদি রসই বর্তমান। এই আদি রসের বিলাসে অর্থাৎ 

আনন্দেই বিশ্বের স্থষ্টি। রসের বিলাস-জন্তই রসন্বরূপের কামনা জাগ্রত 

'হয়ঃ রসের সাগর সন্ধুক্ষিত হয়ঃ চঞ্চল হয়। সত্যসংকল্প শ্ীভগবান 

সংকল্প করেন--“একোহ্হং বহুস্তাং প্রজায়েয” আমি বহু হইব। এই 

বিলাসের অর্থাৎ বহু হওয়ার আনন্দেই বিশ্বের স্ষ্টি। আপনা আপনি 

বিলাস হয় নাঃ বহু না হইতে পারিলে বিলাস হয় না, আবার বহু হইতে 

হইলে শক্তির প্রয়োজন, সুতরাং রসের বে বিলাস বা আনন্দ তাহা তাহার 
শক্তিকে লইরাই সম্পাদিত হয়। অনন্ত শক্তিমান ভগবানের তিনটা 

শক্তিই প্রধানা। তিনি সৎ চিৎ আনন্দ স্বরূপ । তাহার সদংশে যে শক্তি 

তাহা সন্ধিনী-_-এই শক্তির বিলাসে তিনি সর্বব্যাপী, চিদংশে যে শক্তি 

তাহা সন্থিং_এই শক্তির বিলাসে তিনি সর্কজ্ঞ-সর্ববন্তর্যামী, আর 
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আনন্দাংশে যে শক্তি তাহা হলাদিনী এই শক্তির বিলাসে তিনি বিশ্বীন্থ- 
রঞ্জনকারী-__-আনন্দ জনয়িতা । সদংশে স্থিতি বা অস্তিত্ব বুক্ধায়। অর্থাৎ 

তিনি আছেন কিন্ত শুধু থাকা নহে এক মাত্র চিইিশংসাছেন। চিদংশে 

তিনি জ্ঞানশ্বরূপ স্বপ্রকাঁশ, এ বিশ্বকে তিনি প্রকাশিত করিতেছেন, অর্থাৎ 

বিশ্বে এক মাত্র তিনিই প্রকাশিত হইতেছেন। আচ তিন্কজ্কি 

বিশ্বের যাহা কিছু আনন্দ তাহাতেই প্রতিষ্িত। তাই এই বিশ্বে তাহা 
অপেক্ষা প্রিয়তর আর কিছুই নাই তিনিই প্রিয়তম । তিনিই একমাত্র 
আনন্দদীতী, সর্ব আনন্দের আধার । 

এই যে তিনটী শক্তির কথা বল! হইল, চরিতামৃতকার বলেন__ 

সচ্চিদানন্দ পূর্ণ কৃষ্রের স্বরূপ । 
একই চিচ্ছক্তি তার ধরে তিনরূপ ॥ 

অর্থাৎ এই শক্তি জড় শক্তি নহে। বিঝুপুরাঁণে কথিত হইয়াছে 

হলাদিনী সন্ধিনী সংবিৎ ত্বয্যেকা সর্ববসংস্থিতৌ । 

হলাঁদতাঁপকরীমিশ্রা ত্বয়ি নো গুণবজ্জিতে ॥ 

অর্থাৎ হে ভগবান, হলাদিনী, সন্ধিনী, সংবিৎ এই তিন শক্তি সর্বাধিষ্ঠাতা 

তোমাতেই অবস্থিত, কিন্ত হলাঁদকরী অর্থাৎ মনঃ প্রসাঁদিকা-সাত্বিকী, 

বিয়োগ ছুঃখদা তাপকরী তামসী এবং উভয় মিশ্রী যে রাজসী, ইহা প্রারুত 

গুণাদ্ি বঞ্জিত তোমাতে অবস্থান করে না। স্থতরাং ইহার একটা 

ভিতরের দিক আছে। বাহিরের দিকে ইহাই ক্রমাদ্বয়ে ইচ্ছাশক্তি ক্রিয়া- 

শক্তি ও জ্ঞানশক্তি নামে পরিচিত । এই সৎ চিৎ ও আনন্দের শক্তি 

বুঝাইতে বহিরঙ্গ মীয়াশক্তি, তটস্থ জীবশক্তি ও অন্তরঙ্গ স্বরূপশক্তি 
নামও কথিত হয়। এই তিনের অধিষ্ঠাতাকে ব্রঙ্গ আত্মা ও ভগবান এই 
নামও দিতে পারি। ভগবান এই তিন শক্তির সাহায্যেই বহুত্তে 

বিলসিত হন। 
চি] 
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মায়াকে আশ্রয় করিয়াই তিনি এই জগৎ স্থষ্টি করিয়াছেন । 
উপনিষদেও এই মায়ার উল্লেখ পাই। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে পাঁই__ 

(৪--১৯) 
“মায়াং তু প্ররুতিং বিগ্যান্মায়িনং তু মহেশ্বরং” 

এই মায়া শক্তিও প্ররৃতি নামেও অভিহিতা হন। আঁচাঁ্য শঙ্কর তাঁহার 
ভাম্তে লিখিয়াছেন__ 

“সর্ষেশ্বরস্তাত্মভূতে ইবাবিষ্ঠা কন্পিতে নামরূপে তত্বান্তত্বাভ্য। 
মনির্বচনীয়ে সংসারপ্রপঞ্চবীজভূতে সর্ববজ্ঞস্তেশ্বরস্ত মাঁয়া শক্তি-প্ররূতি 

রিতি চ শ্রতিস্থত্যোরভিলপ্যেতে” ( ২--১-১৪) 

এই প্রকৃতিকে আশ্রয় করিয়া সৃষ্টির কথা ভগবান গীতাঁর বলিয়াছেন__ 

*প্রকৃতিং স্বামবষ্টভ্য বিল্বজামি পুনঃ পুনঃ 
ভৃতগ্রামমিমং কৃত্সমবশং প্রকৃতেবশীৎ ॥৮ (৯7৮) 

অন্থাত্র__ 
মম যোনিম হত ব্রঙ্গ তস্মিন্ গভং দধাম্যহম্। 
সম্ভবঃ সর্বভূতাঁনাং ততো৷ ভবতি ভাঁরত ॥ 

সর্বযোনিষু কৌন্তেয় মূর্তয়ঃ সম্ভবস্তি বাঃ ॥ 
তাসাঁং ব্রহ্ম মহদ্যোনি রহং বীজপ্রদঃ পিতা । (১৪৩৪ ) 

এই ভাঁবে যে ভগবানের বহু হওরা_ ইহাই শৃঙ্দার রসের একটা দিক্, ইহা 
কাম। গীতায় শ্রীভগবাঁন বলিয়াছেন “প্রজনশ্চাম্মি কন্দর্প”। বিঝুপুরাঁণ 

ইহাঁকেই হ্লাদকরী অর্থাৎ মনঃ- প্রসাদিক! সাত্বিকীবৃত্তি বলিয়াছেন । 

কোন্ অনাদি কাঁল হইতে জীব-জগৎ্ এই প্রবৃত্তির বশে চলিরাঁছে। 

তৃণ-গুল্স, লতা-বুক্ষ, কীট-পতঙ্গ পশু-পন্সী সর্ববই ইহার অবাধ বিকাশ, 

সকলেই এই প্রবৃত্তির বশে চলিয়াছে_কিন্তু “অবশং প্রকতেবশাত”। 

এই যে কাম প্রাকৃত জগতে ইহাই সব্বশ্রেষ্ট মানন্দ দাঁরিনী-বৃত্তি, ইহাই 
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্ষ্টির হেতু, যৌন আকর্ষণের একমাত্র কারণ, ইহাই জীবের সাধারণ 
ধর্ম । প্রজনন ভিন্ন স্থষ্টিধারা অব্যাহত থাকেনা, আবার প্রারৃত 

জগতের স্থিতির মূলেও এই কাঁমই বিদ্যমান রহিয়াছে, এবং অন্তে এই 

জীবজগৎ কাম সমু্রেই প্রবেশ লাভ করিতেছে । এই রূপেই অনাগ্ন্ত 

কাঁল ধরিয়াই এই স্যষ্টি প্রবাহ চলিয়া আঁসিতেছে। শাস্ত্কার 
আমাদিগকে এই কথাই শুনাইয়া থাকেন__ 

“ও ক ইদং কম্মা অদাঁৎ কামঃ কামায়াদাঁৎ। 
কাঁমে! দাঁত| কাঁমঃ প্রতিগৃহীতা। কাঁমঃ সমুদ্রমাবিশৎখ |” 

হিন্দু বিবাহের সময় এই কাঁমস্তরতি পাঁঠ করে,__-এই কন্তার সম্প্রদাতা কে? 

কাহাঁকে সম্প্রদান করিতেছে? সম্প্রদাতা কাম, কামকেই দাঁন 

করিতেছেন । ,কামই দাতা, কাঁমই প্রতিগ্রহীতা, কাম সমুদ্রেই 

ইহার স্থান। 

. কিন্ত এই যে তরু-তৃণ লতা-গুক্স কীট-পতঙ্গ পশু-পক্ষীর বহু হওয়া আর 
মানবের বহু হওয়া ইহার মধ্যে পার্থক্য আছে । ইতর প্রাণী যেমন 
প্রকৃতির বশে অবশ হইয়া দেহের ক্ষুধায় উন্মত্ত হইয়া চলিয়াছে প্রকৃত মানব 
সে রূপে চলেনা । সে জানে প্রজনন অর্থাৎ স্ৃষ্টিরক্ষাই ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য, 

দেহের ক্ষুধায়, রক্ত মাংসের লালসায় তুচ্ছ ইঞ্জরিয় বৃত্তির চরিতার্থতাই 
তাহার চরম ও পরম কাম্য নহে। অবশ্য মানবাকারে পশু যাহারা 

তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র। কথাটা পরিষ্কার করিয়া বলি। 

মা্গষ বু হইতে চায়, ইহাই তাহার অনাদি কালের প্রকৃতি, 
শ্বাভাঁবিকী বুত্তি। ইহাঁর দুইটা দিক্ আঁছে-_একটা আস্থরী, অপরটা 

দৈবী। অস্থরও বহু হইতে চাহে__কিন্ত চাহে ভোগের পথে, অপরের 

মর্ধিকাঁর সঙ্কোচ করিয়া__সংহাঁর করিয়া । সে দেবতা হইতে চাঁয়__ 
জোর করিয়া দেবতাদের বজ্ঞভাঁগ গ্রহণ করিয়া । দেবত্ব লাভের জন্য যে 
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সাধনার প্রয়েজন, তাহ! নে চাহে নাঃ বিন! তপনস্ায় মাত্র জোর করিয়া! 

যজ্ঞভাগ গ্রহণ করিয়া অর্থাৎ ভোগের পথেই সে দেবতা হইতে চায়। 

সে মনে করে সংসারে যাহা কিছু সব তাহারই সুখের জন্ত, ভোগের জন্য, 
আরাম ও আমোদের জন্য । ইহার মূলেও এ কাম। এই মহাশনকে 
সংযত না করিলে যে ইহার বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধা ছুত্পুরণীয় হইয়া উঠে-_-কংস 
রাবণ প্রভৃতি তাহার প্রতীক। মান্ষের মধ্যেও ইহাদের অসভ্ভাব নাই। 

কিন্ত দৈবী প্রকৃতি এরূপ নহে। সে চাহে আপনাকে বিলাইয়া, 

আপনাকে অপরের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করিয়া বহু হইবে। ত্যাগের পথে 

আত্মসম্প্রসারণের পথেই তাহার গতি। স্বার্থপরায়ণ অস্থর যেমন 

আপনার মধ্যেই বনৃকে চাহে; দৈবী প্রকৃতি সেরূপ চাহে না। সে বহুর 

মধ্যেই আপনাকে দেখিতে চাহে । অস্থুর জানেনা যে এ সংসারে একমাত্র 

সতবস্ত ভগবান, তাহার সন্বাতেই আমাদের সব্বা, স্বতরাং বহুকে খুঁজিতে 
হইলে তাহার মধ্যেই খু'জিতে হইবে । ইহাই মায়া। এই মায়ার বশেই 
লম্পট কামুক রুমি-কীটের মত ক্রেদসিক্ত ব্রণক্ষতের অন্গসন্ধানেই জীবন 
অতিবাহিত করে । এই আস্থর ভাব মায়ারই স্থষ্টি । মায়া_-শব' স্পর্শ রূপ 

রস গন্ধে উল্লসিত রূপের ডালি লইয়া বঞ্চিমুখ পতঙ্গের মত জগতকে 

আপনার দিকে টাঁনিতেছে,-যাহারা অস্থর প্রকৃতির বণীভূত, তাহারা 

অবশে মায়ার এই ফাদে আত্মসমর্পণ করিতেছে । ইহা শুঙ্গার বরসেরই 

একটা দিকঃ বাহিরের দিক । 

দৈবীভাবের কথা বলিয়াছি, _শাক্তগণ ইহাকেই মহামায়া বলিয়া 

বর্ণনা করিয়াছেন। এই পথ জ্ঞানের পথ, শ্রশ্বর্যযের পথ। এই পথে 

বছর মধ্যে আপনাকে দেখা, ইহাই সগ্িৎ শক্তির বিলাস । অনুরক্ত 

প্রণরী দম্পতি যেমন পরম্পর পরস্পরের মধ্যে আপনাকে বিলাইয়া দিতে 

চাঁয়, পুক্রকন্তার মধ্য দিয়া__সুষ্টির ধারা অব্যাহত রাখিয়া আপনারা বনু 
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হইতে চাঁয়। আত্মীয়-স্বজন, গ্রামনগর দেশকে আপনার করিয়া 

আঁপনাদ্দিগকে বর মধ্যে সম্প্রসারিত করিয়া দিতে চাহে, এই পথের 

পথিক তেমনি মায়ার রূপে না মজিয়া মায়া ধাহার বিভৃতিতে নিজেকে 
প্রকাশিত করিয়াছে-_সেই বাস্বদেবকেই সর্ধত্র দেখিতে পাঁয়। সে 

বুঝিতে পারে- সেই স্বরম্প্রকাঁশই এই বিশ্বকে প্রকাশিত করিতেছেন । 
যেমন তিনি আছেন বলিয়াই বিশ্ব আছে, তেমনি “তশ্ত ভাসা সর্ববমিদং 

বিভাঁতি, তীহাঁর প্রকাঁশেই জগতের প্রকাশ। 

এই মানুষের মধ্যে ছুই রকমের প্রকৃতি আছে । এক জন বাইরের 

দিকে টানে, আর একজন ভিতরের দিকে ফিরাঁইয়া আনিতে চাহে। 

এক জন রঙ্গমরী নৃত্য চপলা৷ হাঁবভাৰ নিপুণ! নটা, আর একজন ধীরা 
শান্তিময়ী বুদ্ধিমতী কুলবধূ। রসিক বলেন এই ভিতর বাহির এক করিতে 

হইবে। ছুইকে মিলাইরা সেই একের ভজনা করিতে হইবে । জীবেরই 

ইহা সাধ্যাঁয়ত, 'অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ জীব মাঁনব এই পথেই রস স্বরূপের উপাসনা 

করিবেন। জীব ভগবানেরই এক প্রকৃতি, পরা প্রকৃতি । ভগবান 

বলিরাছেন__ 

“অপরের মিতত্বন্তা ং প্রকৃতি বিদ্ধি মে পরাম্। 

জীবভূতাঁং মহাঁবাঁহো বয়েদং ধার্য্যতে জগত” ॥ (গীতা ৭৫) 

ভগবান অজ্জুনকে আটভাগে বিভক্ত অপরা প্ররুতির কথা” ভূমি, 

জল, অনল, বাঘ, আকাশ মন, বুদ্ধি ও অহংকার, প্রকৃতির এই কয়টী 
অবস্থার কথা বলির! পরে বলিতেছেন--আমার আর একটী পরা! প্রকৃতি 

আছে, সেই জীবস্ভৃতা প্ররুতির দ্বারা আমি এই জগৎ ধারণ করিয়া আছি। 

পূর্বেবোক্ত অষ্টধা প্ররূতির নিজের কোনো শক্তি নাই। ভগবান বলিয়াছেন 
“ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ ক্যতে সচরাচরম্। 



১০২ কবি জয়দেব ও শ্রীগীতগোবিন্দ 

শ্রীমপ্ভাগবতেও এই কথা আছে-_ 
“দৈবাৎক্ষুভিতধর্শিন্তাং স্বস্াঁং যোনৌ পরঃ পুমান্। 
আধত্ত বীর্যং সাস্ছত মহত্তত্বং হিরগ্ময়ং ॥৮ (৩২৬১৮) 

মহষি কপিল তাহার জননী দেবহতিকে বলিলেন__-দৈবাৎ অর্থাৎ 

কালবশে প্রকৃতির গুণক্ষোভ উপস্থিত হইলে সেই পরম-পুরুষ তাহার 
অভিব্যক্তি ক্ষেত্রে বীর্যাধান করেন। তাহাঁতেই হিরণ্যবর্ণ মহত্তত্ের 

উদ্ভব হয়। 

স্কতরাং এই প্ররুতি ব্বতন্থা নহেন। ভূমি জল তেজ বাঁযু আকাশের 
কথা ছাড়িয়া দিই। মনবুদ্ধি অহস্কারেরও স্ষ্টি ক্ষমতা নাই। বিষয় না 
থাকিলে মনের কাঁধ্য থাঁকে না, ইন্দ্রিয় না থাকিলে মনের বিষয় গ্রহণের 

ক্ষমতা থাকে না। এই মন, ইন্দ্রিয়, বিষয়, না থাঁকিলে বুদ্ধিও নিষ্ষিয় 
থাকে । বুদ্ধি না থাঁকিলে অহংকাঁরও জড়বৎ পড়িয়া থাঁকে। কিন্ত 

পর! প্রকৃতি জীবের সম্বন্ধে এ কথা খাটে না। এই জগৎ তাহাঁরই 

আধারে বিধৃত রহিয়াছে । জীব না থাকিলে জগতের রূপ, রস, গন্ধ, 

স্পর্শ, শব্দের কোনো! সার্থকতা থাঁকে না। ভূম্যাদি অহঙ্কারাত্মক এই থে 
জগত, ইহার আধার জীব। এই জীব প্রকৃতির একদিকে জগত, আর 
একদিকে ভগবান। জীব চিৎকণ জীব সেই স্বরূপেরই স্ফুলিঙ্গ । অবশ্ট 
এই জগতকে জীব ধরিয়া নাই, জীবেরও স্বকর্থৃত্ব নাই। ভগবান 
বলিতেছেন, জীবের দ্বারা আমিই জগৎ ধারণ করিয়া আছি, যয়েদং ধার্য্যতে 

জগৎ। কিন্তু তিনিই গীতার অন্তর বলিয়াছেন “মমৈবাঁশো জীবলোঁকে 

জীবভূতঃ সনাতনঃ ৷ অর্থাৎ জীব তাহার বিকার নয়, জীব তাহার অংখ। 
এই জীব, জগৎ ও ভগবানের মধ্যে দোল খাইতেছে, তার বাহিরে 

জগণ্, ভিতরে ভগবান। সকল জীবের সেরা জীব মান্য» শষ্টার 

শ্রেষ্ট সৃষ্টি মান্ষ। এই মানুষ কেহ জগতে মজিতেছে। কেহ 
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ভগবানকে ভজিতেছে। ইহাঁকেই আমরা মানুষের দুইটা দিক বা ছুই 

রকমের প্রকৃতি বা আস্থরী ও দৈবী স্বভাব বলিয়াছি। এই ছুই প্রকৃতির 

নানা রকম শ্রেণী বিভাগ আছে। পুকুষার্থের তারতম্য অনুসারে এই 

শ্রেণী নির্দেশ করা ঘাঁয়। জীব ভিতর বাহির যে দিকেই যাউক, পুরুষার্থের 

প্রয়োজন । চত্ুব্বিধ পুরুষার্থের ধর্ম ও অর্থ উপার মাত্র। অর্থাৎ ধর্ম 

ও অর্থ নিজেরা কোনো জুখ দিতে পারে না, তাহার ফলে স্থখ পাওয়া 

বায়। অবশ্য এ সম্বন্ধে অনেক তর্ক আছে। কিন্তু কাম ও মোক্ষের 

সন্ধন্ধে মতভেদ নাই । ভোগের বে অনুভূতি তাহাই কাম, এবং ভগব্ৎ- 
ব্বরূপে আত্ম বিলয়ের নামই মোক্ষ। বৈষ্বগণ মোক্ষ চিন্তাকে কৈতব 

ধম্ম বলিয়া নিন্দা করিয়া গিয়াছেন। কারণ “সোহহং” চিন্তা মোক্ষপদের 

মূলমন্ত্র সেই চিন্তাই বৈষ্ণবগণের নিকট অপরাধজনক। অন্যদিক্ 

দিয়া আমরা দেখিতে পাই মোক্ষচিন্তার জগতের স্থান নাই, 
অর্থাৎ যে ধারায়-_বঘে জীবপ্রবাহের সহারতায় ভগবান জগৎ ধরিয়া 
আছেন, গোক্ষপন্থী তাহা রুদ্ধ করিয়া দিতে চাহে । কিন্ত জগতকে রক্ষা 

করে কাম, জীবের যে অন্কভৃতিতে জগতের অস্তিত্ব তাহাই কাম। এই 
অস্কভূতি না থাকিলে জগত থাঁকিত না। তবে ইহা মায়িক অনুভূতি, 
বাহিরের অনুভূতি । ভিতরের যে অন্থভৃতি অর্থাৎ ভগবদন্ভৃতি তাহা 
অনায়িক হইলেও মায়ার সাহাধ্য ব্যতীত তাহা সম্পন্ন হয় না। 

মায়াকে আরত্বে আনিয়া তাহার পরপারে দীড়াইয়া তবে সে 
মন্তভূতির আঙ্বাদ পাওয়া যাঁয়। এই ভিতর ও বাহির এক হইয়া 

গেলে ছুইয়ের অন্ভূতি একত্র মিলিলে যাহার উপলব্ধি হর তাহাই 

শঙ্গার রস। 
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এই ভিতরও বাহিরকে ধিনি এক করিয়া দেন, মিলাইয়া দেন, তিনি 
মায়া নহেন যোগমায়া। ঘোঁগমাঁয়! বলেন এই যে বাহির ইহাই সবটা নহে, 
আবার ভিতরটাঁও সম্পূর্ণ নহে। এই ভিতরও বাহিরের সম্মিলিত ঘে 
রূপ, তাহার একটী স্বরূপ আছে। অর্থাৎ এই ভিতরও তাহাতে আঁছে 

বাহিরও তাহাতে আছে এবং তাহার উপরও তাহার নিজম্ব কিছু আছে। 

ইহাই শৃঙ্গার রসের প্রকৃত স্বরূপ । কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন যেমন 
আকাঁশাঁদির গুণ পৃথিবীতে সম্পূর্ণ পাওয়া যাঁয়। তেমনি শান্ত দীস্রাঁদির 

গুণ মধুরে পাওয়া যাঁয়। কথাটা ঘুরাইয়াও বলা যয়ি_অর্থাৎ পৃথিবীর 
গুণ যেমন পর পর ভূতে বিসপিত হইয়াছে, নিজ পৃথিবীতে কিন্তু পাঁচটা 
গুণই আছে, তেমনই মধুরের এক একটী গুণ লইয়া বাংসল্য সথ্য 
দাঁশ্ত ও শান্তভাঁবের স্যষ্টি হইয়াছে, মধুরে পাঁচটা গুণই আছে। এই 

হিসাবে মধুর রস বা শৃষ্গার রসকেই মূল রস বলা যার়। লৌকিক 
জগতেও “গৃহিণী সচিব; সখী মিথঃ প্রিয়শিস্তা ললিতে কলাঁবিধৌ” বলিয়া 

কান্তাভাবকেই শ্রেষ্ঠ বল! হইয়াছে । প্রেয়সী যে ন্নেহে মাতা, কার্যে দাসী, 
করণে মন্ত্রী শয়নে বেশ্তা, ক্ষমায় ধাত্রী মনীষিগণ একথাও বলিয়া গিয়াছেন। 

যোঁগমাঁয়া আমাদিগকে এই তত্বই বুঝাইয়া থাকেন। এই রহস্য বুঝিতে 

হইলে যোগমাঁয়ার সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু আলোচনা কর! দরকার । 

গীতায় শ্রীভগবাঁন বলিয়াছেন_- 

“নাহং প্রকাশঃ সর্বস্য যৌগমার়াসমাঁবৃতঃ | 

মুটোহয়ং নাভিজানাতি লোৌকো মামজদব্যয়ং ॥” 

স্বপ্রকাঁশ শ্রীভগবান বে সর্ধত্র প্রকাশিত হন নাঃ তাহার কারণ বোগমারা 

তাহাকে আবৃত করিয়া রাখেন। তাই মুট্ুলোকে তাহার অজ এবং 



ভূমিকা ১০৫ 

অব্যয়লোকের সন্ধান পায় না। শ্রীমস্তাগবতে ইনি বিষ্ণমাঁয়া যোগমায়া 
এবং মহামায়া নামেও অভিহিতা হইয়াছেন। ভগবদবতারণের পূর্বের 
দৈববাণী হইয়াছিল-_ 

“বিষ্যোমীয়া ভগবতী বয়া সংমোহিতং জগৎ । 

আদিষ্টা প্রতুনাংশেন কাধ্যার্থে সংভবিষ্যৃতি ॥৮ 
আবার কংসকারাগার হইতে দেবকীগর্ভ সঙ্কর্ষণের জন্য-_- 

“ভগবানপি বিশ্বাত্মা বিদিত্বা কংসজং ভয়ং। 

যছুনাং নিজনাথানাং যোগমায়া সমাদিশৎ ৮ 

'ন্তত্র ব্রজাঁঙগনাগণ যখন কাতায়নী ব্রত করিয়াছিলেন, তখন দেবীর স্তব 
করিয়াছিলেন-__ 

“কাত্যায়নি মহামায়ে মহাযোগিন্যধীশ্বরি | 

নন্দগোপস্থতং দেবি পতিং মে কুরু তে নমঃ ॥৮ 

শ্রমগ্ভাগবতের টাকাকারগণ মায়া ও যোগমায়া নামকরণপূর্ববক প্রথমাকে 
অংশ ও দ্বিতীয়াকে অংশিনীরূপে বর্ণন করিয়াছেন। চণ্ডীতে ইনিই 
মহামাঁর নামেও কথিতা হইয়াছেন। 

“বৈবন্বতেহস্তরে প্রাপ্তে অষ্টাবিংশতিমে যুগে । 
সঁ ৫ + ঁ ঁ 

নন্দগোপগৃহে জাতা বশোদাগভসম্ভব! ॥” 

ইহা শ্রীভগবতী মহামায়ারই বাঁক্য। সুতরাং বুঝা যাইতেছে, কার্ধ্য 
ভেদে ইনিই মায়া মহামায়া ও যোগমায়া নামে অভিহিতা হইয়! থাকেন। 
ভারতের একটা সুবৃহত্ অশ্প্রদায় এই দেবীর উপাসনা! করেন। নানা শাস্ত্রে 
ইহার তত্ব ও মহিমাদি ব্যাখ্যাত হইয়াছে। অপরাপর সম্প্রদায়ের সঙ্গে 
বৈষ্বগণের প্রভেদ এই বে বৈষ্ণবশাস্ত্রকারগণ ইহাকে স্বতন্ত্রা না বলিয়া 
শ্রীভগবানের আজ্ঞাধীনা, তীহাঁরই একটা শক্তিরূপে বর্ণনা করিয়াছেন । 



১০৬ কবি জয়দেব ও শ্রীগীতগোবিন্দ 

এখন এই সংক্ষিপ্ত আলোচনায় বুঝা যাইতেছে-_ইনিই মায়ারপে 
জগত্রূপে জীবকে আকর্ষণ করিতেছেন তাহাঁকে মোহিত করিতেছেন। 

ইনিই মহামায়ারূপে শাস্তবীম্বরূপে জীবকে ভগবৎ-অভিমুখী করিতেছেন । 
আবার বিশ্বকে বিশ্বস্তরের বিভূতিরূপে ও বিশবেশ্বরকে বিশ্বের আশ্রয়রূপে 

চিনাইয়৷ দিয়া তিনিই জীবে ও ভগবানে মহাঁমিলনের সেতু বাধিয়া যোগমায়া 
রূপে আখ্যাত হঈতেছেন। ইহার ক্ষমতা অসীম, মায়ারূপে ইনি জীবকে 
যেমন মোহিত করিয়াছেন, তেমনি মহামায়ারপে কংসাদিকে ভীতিপ্রদশন 

করিয়াছেন, আবার যোগমায়ারপে নন্দ যশোদাঁদিকেও মুগ্ধ করিয়াছেন। 

কিন্ত যোগমায়ার এ সব বাহিরের কাজ; তীহার মুখ্য কার্য শঙ্গার 

রসের বিলাস বিভূতির প্রকটন ও বিস্তার। ইহার সহায়তা ভিন্র 
মহারাদলীল! সম্পাদিত হয় না। র্াসলীলার প্রারস্তে দেখিতে পাই__ 

“ভগবানপি তা বাত্রীঃ শারদোৎফুল্লমল্লিকা ৷ 

বীক্ষ্য রন্ধং মনশ্চক্রে যোগমায়ামুপাশ্রিতঃ ॥” 

যোগমায়াকে সমীপে গ্রহণ করিয়াই তিনি এই লীলার স্চনা করিয়াছিলেন। 
বৈষ্ণবগণ ইহাঁকে শ্রীরাধার অংশরূপেও বর্ণনা করিয়াছেন। সহজিয়া 
সম্প্রদায় তো বলেন ইনিই নিত্যারাঁধা। ইহাদের মতে বুন্দাঁবনে বুষভা্ট- 

নন্দিনী প্রেমরাধা এবং মথুরায় কুক্জা কামরাধা । তাঁহাদের অমৃততন্ত্ 
নামক গ্রন্থে যৌগমায়া দেবীর এইরূপ ধ্যান পাওয়া যায়-_ 

“পীতবস্ত্রপরিধানাঁং বংশযুক্তকরান্ুজাম্। 
কৌন্তভোদীগুহদয়াঁং বনমালাবিভূষিতাম্॥ 
শ্রীকষ্ণক্রোডপধ্যঙ্কনীলয়াংপরমেশ্বরীম্। 

সর্বলক্ষমীময়ীং দেবীং পরমাঁনন্দনন্দিতাম্ ॥ 
বাঁসপ্রিয়াং নিত্যারাধাং কষ্কানন্ম্বরূপিনীম্। 

ভজেদ্ যোগমায়াং দেবীং পূর্ণানন্দমহোঁদধিম্ ॥৮ 
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ইহারা বলেন নিত্যলীলায় বোগমায়ার সাহাধ্যের প্রয়োজনীয়তা থাকে না, 

ইনি তখন শ্রীরাধার স্বরূপেই অবস্থিতি করেন। প্রকট লীলায় ইনি 

বোগমায়া, প্রেমলীলার সাহায্যকাঁরিণী। কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্- 

চরিতামুতে বলিয়াছেন__ 

মো! বিষয়ে গোপীগণের উপপতিভাঁবে 

যোগমায়া করিবেক আপন প্রভাবে ॥ 

আমিহ না জানি নাহি জানে গোপীগণ। 

দোহার রূপগুণে ফ্রোহার নিত্য হরে মন ॥ 

শঙ্গার রসের চরম ও পরম পরিণতি রাঁসলীলা; ইহারই জন্য শ্রীভগবানের 

নর-বপু ধারণ, নরলীল1। এই নর-বপুও তিনি যোগমায়াকে লইয়াই 

প্রকটিত করিয়াছেন। নরলীলাও তাহারই সাহায্যে অনুষ্ঠিত হইয়াছে । 
চরিতামৃতকাঁর বলিতেছেন-_ 

“কৃষ্ণের বতেক খেলা সর্বোতুম নরলীলা 

নরবপু তাহার স্বরূপ । 

গোঁপবেশ বেণুকর নবকিশোর নটবর 

নরলীলাঁর হয় অনুরূপ ॥ 

কৃষ্ণের মধুর রূপ শুন সনাতন । 
যে রূপের এককণ ডুবায় সব ত্রিভুবন 

বিশ্বপ্রাণী করে আকর্ষণ ॥ 

যৌগমীয়৷ চিচ্ছক্তি বিশুদ্ধ সত্পরিণতি 

তাঁর শক্তি লোকে দেখাইতে। 

এই বূপরতন ভক্তগণের গৃঢ়ধন 

প্রকট কৈলা নিত্যলীলা হৈতে ॥ 



১০৮ কবি জয়দেব ও শ্রীগীতগোবিন্দ 

রূপ দেখি আপনার রুষ্ণের হয় চমতকারি 

আস্বাদিতে মনে উঠে কাম । 

স্বসৌভাগ্য বার নাম সৌন্দধ্যাদি গুণগ্রাম 
এইরূপ তাঁর নিত্যধাম ॥৮ 

শরীমপ্তাগবত এই কথাই বলির়াছেন__ 

য্সর্ত্যলীলেপয়িকং স্ববোঁগমায়াবলং দর্শয়তা গৃহীতাম্। 
বিম্মাপনং স্বস্ত চ মৌভগর্দেঃ পরং পদং ভূষণভূষণাক্গম্ ॥ (৩২1১২) 

“আপন যোগমায়াঁর বলপ্রদর্শন জন্ত তিনি মত্ত্যলীলাঁর উপযুক্ত যে মুগ্তি গ্রহণ 

করিয়াছিলেন, সৌভাগ্যের ললানভূত সেই মুক্তি যেন ভূষণেরও ভূষণ স্বরূপ 
ছিল, এবং তিনি নিজেই সেই মুন্তি দেখিয়া বিশ্মিত হইরাছিলেন।৮ এ 
পর্যন্ত আলোচনায় বুবিতে পারা গেল শ্রীভগবান নরবপু ধারণ করিরা বে 

বিলাস করিরাছিলেন, সেই ধার রসের অন্গভূতিই আনন্দ । 
কবিরাজ গোঁ্বামী বলিতেছেন হলাদিনীর পরে প্রেম প্রেমের 

সারভীগের নাম ভাঁব। রসশান্কারগণ বলেন নিব্বিকার চিত্তে প্রথন 

বিকারের নামই ভাব। 
“চিত্রশ্যাবিকৃতিঃ স্বন্বং বিকুতেঃ কারণে সতি। 

তত্রাগ্ঠ! বিক্রিরা ভাবো! বাঁজস্।দিবিকাঁরবহ ॥” 

প্রেমে চিত্ত অবিকৃত হইলে নিন্মল হইলে অর্থাৎ প্রারুত জগতে বিরুতির 

কারণ উপস্থিতি সন্ববেও চিন্ত প্রশান্ত থাকিলে সেই চিন্ডে অপ্রাকৃত কারণে 

বে প্রথম বিকার উপস্থিত হয় তাহারই নাম ভাব। এই ভাঁবেরই 

পরাকাঁ্ঠী মহীভীব স্বরূপিণী বাঁধাঠীকুরাণী। কন্রীজ গোস্বামী বলিয়াছেন 

শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের প্রণয় বিকার। নিব্বিকার পরমপুরুষের চিত্ত বিকার__ 

আনন্দান্ুধির চাঞ্চল্য । এচাঞ্চল্য অন্য কোনো কারণে নহে, নিজের 



ভূমিকা 

রূপ দেখিয়াই এই চঞ্চলতা, “কপ দেখি আপনার, কৃষ্ণের হয় চমৎকার, 

আস্বাদিতে মনে উঠে কাম।” এই কাম পূরণের জন্যই এক দিকে তিনি 

বহু হইয়াছেন, নিখিল বিশ্বব্রহ্ধাণ্ডের স্থষ্টি করিয়াছেন, আবার অন্য দিকে 

'আপনার নিখিল বহুত্বকে একত্বে উপলব্ধি করিবার জন্য এই মহাঁভাব 
স্বরূপিণীকে রূপ দিয়াছেন । এই রূপ দেখিরা আপনার চিত্ত বিকৃতিকে 

আঁকার পরিগ্রহ করিতে দেখিয়া তাঁহার হৃদয় চঞ্চল হইয়! উঠিয়াছে। 

ইহাই শ্রীরাধার সঙ্গে বিহারের হেতু । বিহীরই শুঙ্গার-রসের বিলাস। 
কবিরাজ গোস্বামী অন্যত্র বলিয়াছেন-_- 

“রাধা পূর্ণশক্তি কষ্ণ পূর্ণশক্তিমান । 

ছুই বস্ত ভেদ নাহি শাস্ত্র পরমাণ ॥ 

মুগমদ তার গন্ধ যৈছে অধিচ্ছেদ | 

অগ্নি জাঁলাতে বৈছে কভু নাহি ভেদ ॥ 

রাধার এছে সদা একই স্বরূপ । 

লীলারস আসম্বাদিতে ধরে ছুইরূপ ॥ 

€ স স্ঁ 

শ্রাকুষ্ণ বলিতেছেন-_ 

অদ্ভুত অনন্ত পূর্ণ মোর মধুরিমা । 
ত্রিজগতে ইহার কেহ নাহি পায় সীমা ॥ 

এই প্রেম দ্বারা নিত্য বাঁধিকা একলি । 

আমার মাধুর্যামৃত আম্বাদে সকলি ॥ 

বছ্যপি নির্মল রাধার সতপ্রেম দর্পণ । 

তথাপি স্বচ্ছতা তার বাড়ে ক্ষণে ক্ষণ ॥ . 

আমার মাধুর্যের নাহি বাড়িতে অবকাশে 

এ দর্পণের আগে নব নব রূপে ভাসে ॥ 
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মন্মাধুধ্য রাধার প্রেম দৌহে হোড় করি। 
ক্ষণে ক্ষণে বাড়ে দৌহে কেহ নাহি হারি ॥ 

কৰি বিল্বমঙ্গল বলিয়াছেন-- 

শৃঙ্গাররসসর্বস্বং শিখিপিগ্কবিভূষণং | 

অঙ্গীকুতনরাকারমাশ্রয়ে ভুবনাশ্রয়ং ॥ 

বৈষ্ণবৰগণ বলেন ইহাই মানবের চরম ও পরম উপাশ্তরূপ। উপাশ্য 

চিরকিশোঁর আর তাহার উপাঁসনার-তীহাঁর সমীপবর্তী হইবাঁর উপাঁয়, 

সাথী, উপাদাঁন-_যৌবন। রূপে দেহ ভরিরা উঠিয়াছে, পরিপূর্ণ ণাঁবণো 

সর্ব অঙ্গ ঢলঢল করিতেছে, হৃদয়-বৃত্তি সকল স্ুবিকশিত হইয়া উঠিয়াছে 
এই তো তাহাঁকে ডাঁকিবার উপযুক্ত সময় । সৌন্দর্যে অলঙ্কৃত পবিত্র 
হৃদয্-মন্দিরে এই তো! তীহীকে আনিয়! বসাইবাঁর শুভ অবসর । বার্দক্যে 

দেহ যখন অবসন, হৃদয় ভারাক্রীন্তঃ চিত্ত স্থৃতিহীন, তখন কি তীহাঁকে 

প্রাণ খুলিয়া! ডাঁকিতে পারিবে? ওগো সেই চিরতরুণকে তোমার নব 
তারুণ্য অভিনন্দিত কর। বৈষ্ণব কবি বলিয়াছেন তিনিই একমাত্র 

নাক, তিনি নায়কগণের শিরোমণি । নায়ক শব্দের আভিধানিক অর্গ 

প্রাপক-িনি প্রাপ্তি করান। প্প্রীপ্তি, বৈষ্ণব সাধকগণের একটা 

পারিভাষিক শর্দ। ইহার অর্থ ধিনি পাওয়াইয়া দেন। তিনি তো শুধু 
গ্রহণই করেন না, জয়দেব বলিয়াছেন €বিশ্বেষাঁমনুরপ্রনেন' বিশ্বকে তিনি 

অন্তরঞ্রিত করেন। যাহার যেমন প্রকৃতি তাহাকে সেইরূপে সার্থক 

করিয়া তুলেন। যিনি তাহাকে যে রূপভাবে ভজনা করেন তিনিও 

তাহাকে সেই ভাঁবেই ভজন! করিয়া থাকেন। এমন কি এ্রকান্তিকভাঁবে 
যে অনুকে চাঁয়__সেই অন্যকে পাওয়ার অচলা অরন্ধাও তিনিই দান 

করেন। এক কথায় তিনিই নিখিল প্ররুতিকে পরিপূর্ণ বিকাশে সার্থক 
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করিরাছেন। যাহার যাহাতে পূর্ণতা--তাঁহ! তিনিই প্রাপ্তি করাইরাছেন। 
মধুর ভজনে__এই শৃঙ্গাররস শ্বরূপের আরাধনেই জীবপ্ররুতি পরিপূর্ণতা 
প্রাপ্ত হয়। 

১৩ 

এ্রক্রন্ভি ভাত ভঞ্পীস্ন্না 

প্রক্কতিভাঁবের ভজন বৈষ্ণব সাধনার অন্যতম বিশেষত্ব । জীবপ্রকৃতির 

পুরূযোত্তমের সঙ্গে মিলনের যে লীলা তাহাই মধুর ভাঁবের ভজন । এই 
বিশ্বের যাহা কিছু সব প্রকৃতিরই খেলা, সে খেলা বন্ধ হইয়া গেলে বিশ্ব 
বলিয়া কিছু থাকে না। কিন্তু মূলে প্ররুতিও একাকিনী অচলা, পুরুষের 

সান্দিধ্য ব্যতীত তিনিও কিছু করিতে পারেন না। পুরুষের ঈক্ষণে 

তাহার চাঞ্চল্য উপস্থিত হর, গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থা ভাঙ্গিয়া যাঁয়। তিনি 
চঞ্চলা হইয়া! উঠেন । পুরুষ দেখিতেছেন, ভোগ করিতেছেন এই সোঁহাগেই 

রঙ্গনয়ী তখন বিচিত্র লীলাভঙ্গীতে বিশ্বকে বিকশিত করিয়া তুলেন । কিন্তু 
বে মুহূর্তে তাহার মোহিনী মুস্তি হইতে পুরুষের দৃষ্টি প্রত্যাহ্ৃত হর» থে 
মুহৃত্তে তিনি বুঝিতে পাঁরেন, পুরুষ আর কিছুই ভোঁগ করিতেছেন না, 
অভিমাঁনিনী পলকের মধ্যেই আপনাকে সংঘত করিয়া লর়েন, তাহার 

সকল লীলাই অন্তহিত হয়, খেলা বন্ধ হইয়া বার। এই যে পুরুষকে 
দেখাইবার জন্ত--তীহাকে ভোগ করাইবাঁর জন্য প্রকৃতির বিলাস, এই 

ভাবের মূলেই মধুর ভজনের ইঙ্গিত পাওয়া বাঁয়। 
শ্রীসীব গোস্বামী এবং স্থপশ্ডিত বলদেব বি্ভাভূষণ ঈশ্বর, এবং তীহা'র 

তিনশক্তি অর্থাৎ জীব, মায়া” স্বর্ূপ-শক্তি এবং কালকে নিত্য বলিয়া 

স্বাকার করিয়াছেন। মায়ার সঙ্গে ভগবানের সাক্ষার্থ স্বন্ধ নাই । জীব 

ভগবানের পরাপ্রক্কৃতি, জীবের প্রক্কত স্বরূপ চিৎকণ এবং ভগবতকৈকঙ্কর্য্য | 

কিন্তু ছুরত্যরা মাক এই স্বরূপ আবরণ করিয়া রাখিয়াছেঃ তাহাকে 
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ভগদ্বিমুখ করিয়া রাখিয়াছে। এই ভগদ্ধিমুখতাও অনাদি । মায়া; 

কাদে পড়িয়া জীব যখন মনে করে এ জগতের কর্তৃত্ব আমার, আমিই সং 

করিতেছি এবং পুরুষও এই পুরুষ ক্ষর নামে পরিচিত--তাহার গঙ্গে 

আপনাকে জড়াইরা স্থথ ছুঃখ পাপ পুণ্যাদির গণ্ডী রচিয়া মোহ মাবন্ঠের 

সৃষ্টি করে, তখনই সে আম্মুরী ভাবে মাতিয়া উঠে । আপনাকে এই 

অবস্থা হইতে মুক্ত করিতে হইবে । বুঝিতে হইবে প্ররুতির নিজের কোনো 

স্বাতিন্্য নাই এব* নিত্য শ্রদ্ধ মুক্ত স্বভাব পুরুষের এই যে ক্ষরভাব ইহাও 

সত্য নহে। ঘে ঈশ্বর সর্ববভুতের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত থাকিয়া মায়াবন্সে 
আরঢ় করাইরা তাহাকে ভ্রমণ করাইতেছেন তাহীকেই চিনিতে হইবে 

মায়াবস্থ তাঁর অধীন, কিন্ধ তিনি বস্থের "অধীন নেন । এই বন্থ্ ছে 

যস্থীর ইচ্ছায় চালিত হয়, কিন্তু বঙ্গীর হচ্ছাকে ভার কম্ম্কে এ বঙ্গ 
কোনোরূপে সীমাবদ্ধ করিতত পারে না। বে খুরিতেছে তাহার সঙ্গে 

যন্্রীর কোনোরূপ স্বতগ্ত্র ভেদ নাই, ম্বগত ভেদ দাত্র আছে। এইটুকু 
বুঝিয়া সেই যগ্থকেই আশ্রয় করিতে হইবে । তিনি থুরিতেছেন না 

তাহার বন্ত্টাই খুরিতেছে, এই বন্ধটকে ত্যাগ করিয়া তাহারই পদপ্রান্তে 

'মাশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে | বুঝিতে হইবে আমার জন্য আনন্দ নভে, 

আনন্দের জন্ই আমি, আনার আমিজে মিয়া আনন্দ নাই, আনন্দে 

আমি আছি, আমার আমিত আনন্দে আছে । আম্মহ্থণে ভথ নাত । 

ইহাই মপুর ভজনের প্রথম সোপান । 
মধুর ভজনের দ্বিতীয় স্তরে উঠিয়া জীব দেখিতে পায় নিজের তপি 

সাধনের জন্য রে টাকে সার্থক করিবার ভ্রান্ত পথ সে যেনে আরোভিণ 

করিয়া বিশ্ব ঢুছরিয়া বেড়াইতেছিল সে নঙ্ধ মাত্র । বিশ্বগ্রাসী শ্কুধার 

তাড়নার সে কাদারিতই হন্ধন জোগাইভেছিল ॥ অগ্রিময়ী পিপাসার 
জ্বালায় সে মগতঞ্চিকার পিছনেই ছুটাডুটী করিতেছিল | এই থে 
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ক্ষুধা, ইহা দেহের ক্ষুধা, রক্ত মাংসের ক্ষুধা। এই পিপাসা কামনার 

জালা । জীব তখন বুঝিতে পারে ঘাহাকে পাইলে সকল পাওয়ার শে 
হয়, যাহার পানে চাহিলে আর নয়ন ফির।নো যায় নাঃ সে আপন হদ 

মন্দিরেই প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, সে যেন তখন কুটস্ক অক্ষর পুরুষকে 

সর্বস্ব বলিয়া দেখিতে পায়। সে দেখিতে পায় মহামায়া ইহারঃ 
আজ্ঞাবীনা, এবং সারা বিশ্বে ভতে ভুতে অন্থন্যামীরূপে তিনিই প্রতিষ্ঠি 
রহিয়াছেন। হখন জীবের মনে একটা মত্প্তি জাগিয়া উঠে। সে তখত 

বিশ্বন্ূপকে মাপনাত্র মত করিয়া দেখিতে চাঁভে | শব্দ, স্পণ। রূপঃ রঙ 

গন্ধে, নাকাশে-বাতাসেঃ বনে, ফুল, ফলে, গ্রহতারকারঃ 'অনন্ত্র-বৈচিত্রে 

প্রকাশিত বিশ্বেশ্বরকে একান্থ আপনার বলিয়া ধরিতে ব্যস্ত হয়| বিশ্বব্ূপ 
দেখিয়া এক দিন অচ্জুন বলিয়াছিদুলন_-তেনৈব রূপেণ চতুকুজেন সহমত 

বাতো ভব বিশ্বনর্ে |” অজ্জুন জ্ঞানী ভক্ত, গীতার এ স্তরে চত্ুভূজ 

পর্ান্তই তাহার সীনা। কিন্ধ মধুর জনে নরাকার--দ্বিুজ মুরলীধর ভি 

তো আনন্দ শিলে না! সে ভাই নরদেহধারী১-স্রিনি 

অন্ত গ্রহাযর় ভতানাং মানুষ" দেহমাশ্রিত; | 

ভজতে তাদৃণঃ ক্রীড়া: ধাঃ শ্রত্া তৎপরো ভবেঙ ॥ 

সেই পুকরুষোক্তমকেই পাইতে চান । সে তখন বুঝিতে পারে__ 

শ্ীভগবান ঝলিয়াছেন_- 

'“থস্মাৎ ক্ষরমতীতোহ্মন্ষরাদপি চোভ্তমঃ | 

অতোহম্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোভমঃ ॥” 

থিনি ক্ষরের অতীত, অক্ষর হইতে উত্তম, লোকে বেদে তিনিই পুরুষোত্তম 
বলিয়া প্রথিত। আবার ক্র ও অক্ষর তাহাতেই প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে । 

এই পুরুষোন্তমের সঙ্গে মিলনই জীবের পরমপুরুতার্থ। 
৮৮ 
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এই পুরুষৌত্তম রসিকশেখর, পরমকরুণ, সচ্চিদানন্দবিগ্রহ। ইহার 

ভজনের স্তর নির্দেশে শ্রীপাদ মধুস্দন সরম্যতী বলিয়াছেন-_ 
“তন্যৈবাহং মমৈবাঁসৌ স এবাহমিতি ত্রিধা | 
ভগবংশরণং ত্বং শ্যাৎ সাধনাভ্যাঁসমাগতঃ ॥৮ 

সাধনার প্রথম সোপানে দীড়াইয়া সাধক বলিতেছেন আমি তোমার । 

ইতঃপূর্ববং মনোবুদ্ধিদেহধম্মীধিকারতঃ” সকলি তোমার পায়ে সমর্পণ 

করিরাছি, তুমি কুপায় আমাকে আত্মসাঁধ কর। কত জন্মজন্মান্তরের 

মধ্য দিয়া কত পথ খুরিয়া এই বুন্দাবনের প্রান্তে আমিয়া পড়িয়া আছি, 
আমায় ডাকিয়া লও | 

দ্বিতীর সোপানে সাধক বলেন তুনি মানার । আমার পাঁয়ে দলিয়া 

বাঁও, দেখা না দিয়া মরমে যাতনা দাও, তথাপি হে জীবনাধিক, ভুমি 

আমার, তুমি আমারই । 

প্রথম ভাবটী তদীয়৷ রতি, দ্বিতীয় ভাবী মদীয়! রতি নামে পরিচিত | 

এই মনীরা রৃতিই ব্রজের গোপীভাবঃ এই ভাবেরই চরম পরিণতি মহাঁভাব 

স্বরূপিণী শ্রীনতী রাধা ঠাকুরাণী। মদীর| রতির চরন'ও পরম পরিণতিতে 

শক্তিনান শক্তির নিকট নমাম্মপনর্পণ করিম্নাছেন, “দেহি পদপল্লব” বলিয়া 

শরণ গ্রহণ করিরাছেন। শক্ত ও শক্তিনানের এঠ মধুর লালাবিলানই 

শুগীতগোবিন্দের প্রধান বর্ণনীয় বিষয় | ইচ্াই শঙ্গাররসের শেষ কথা । 

মিলনেই রসান্তভতির স্ন্ডি। কিন্তু জয়দেবগোন্থামী মিলনের গর 

বিরহ* এব” বিরহের পর মিলনে নে মাপুর্্য ট মঙ্গিত করিয়াছেন তাহা, 

ঞ্রমছ্াগবত অপেক্ষা ও কবিভ্রাপশে উচ্চ বলিয়া মনে ভয় । বিরহে দিলনের 

পূর্বস্থতি এবং বর্ভনানের বেদনা এক দিলিত তইয়াছে, ভনিষ্ভ মিলনের 

মপুরতম স্বৃ্তি জাগিয়া উত্িয়া ক্ষণে ক্ষণে তন্মন্ততা আনিয়া দিতেছে । 
শ্রমতীর কথ|র কবি বলিতেছেন-__ 
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“মুহুরবলোকিতম গুনলীলা! । 
মধুরিপুরহমিতি ভাবনশীলা ॥ 

এই 'অপূর্বব তন্ময়তায় মনে হইতেছে আমিই ভুমি, আমিই কৃষ্ণ। এই যে 

প্রেমবিলাস-বিবর্ত,। ইহা তিনি শ্রীনদ্গবত হইতে গ্রহণ করিলেও 

শ্রমদ্ভাগবতে শক্তিমান পায়ে ধরিয়া মান ভাঙ্গাইয়া শক্তির এই বিরহের 

ব্যথা অপনোদন করেন নাই। ভাঁগবতে বাঁধিকা বিরহের পর কৃষ্ণের 
দশন পাইয়াই রুতার্থ হইয়াছেন । তীাহীকে প্রত্যাখান করিতে সাহস 

করেন নাই। তাই বলিয়াছি গীতগোবিন্দে এ্দার-রস-বিলাসের চরম 
অভিব্যক্তি বণিত হইয়াছে । 

বৈষ্ণবগণ বলেন গোঁপীভাব ভিন্ন এই ভজনেরঃ শূঙ্গাররসোপাসনার 
অধিকার জন্মে ন!। পূর্বেব যে বাহির ও ভিতরের মিলনের কথা বলিয়াছি, 

গোপীভাবই সেই মিলনের ভূমি । সন্ধিনী শক্তির কথা বলিয়াছি; থাকা 

অর্থাৎ অস্তিত্ব এই শক্তির একটা ভাব। মার সম্বিৎ বা চিৎ বা জ্ঞান 

শক্তির কাজ জানা । কে আছে এবং কে জানিতেছে সংসারে ইহারই 
দ্বন্দ চলিতেছে । দ্বন্দ থাকিলেই মিলন থাকিবে, গোপীভাবই সেই 

মিলনের ভুমি । কথাটা আর একদিক দিয়া ঘুরাইয়া বলি। সংসারে 

চারি প্রকারের ভক্ত 'মাছেন, আীভগবান গীতায় বলিয়াছেন__ 

চতুর্ষবিধা ভজন্তে মাং জনা: সুরুতিনোহজ্জুন । 
আন্ত জিজ্ঞানুরথাথা জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ ॥ 

মানত, জিজ্ঞাস, 'অথার্ী এবং জ্ঞানী এই চাবি প্রকার ভক্ত । ইহার 
মরা আউ-দে পাইয়া হারাইয়াছে, অর্থাৎ নষ্ট বস্ধ পুনঃপ্রাপ্তির কামনা 

যাহার হইয়াছে | জিজ্ঞান্-যে জানিতে চাহে । অর্থার্থী-_ঘে অর্থ চাহে। 

আর জ্ঞানী-দিনি মেই 'অদ্বয়জ্ঞানতব্বকে জানিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে 

আন্ত এব" অথার্থী প্রায় এক শ্রেণীর, ইহারা বাহিরের। আর জিজ্ঞান্ত ও 
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জ্ঞানী, ইহাঁদের মধ্যে পার্থক্য থাকিলেও শ্রেণীতে একা আছে, ইহারা 

ভিতরের । গোপীভাবে তত্বের দিক্ দিয়া এই ভিতর বাহির এক হইলেও 

গোপীভাব এই ছুই স্তর ছাড়াইয়া এক অভিনব সোপানে গিয়া দাড়াই- 

প্লাছে। উপরের এ চারি শ্রেণীর ভক্তই কম বেণী আপনার দিকৃটাই 

দেখিয়াছেন, কেহ বলেন নাই ঘেঃ হে আনন্দম্বরূপ, তুমি আনন্দিত হও! 

গোপীগণ সেই কথাই বলিয়াছেন। কবিরাজ গোস্বামী বলিতেছেন-__ 

আর এক অদুত গোপীভাবের স্বভাব । 

বৃদ্ধির গোচর নহে বাহার প্রভাব ॥ 

গোপীগণ করে যবে কুষ্ণ দরশন | 

স্ব বাঞ্ধা নাহি শখ হয় কোটী গুণ " 

গোপীর দশনে কুষ্জের বে মানন্দ তয় | 

তাহা হইতে কোটা গুণ গোপা মান্বাদয় ' 

তা সবার নাহি নিজ স্থাথ অভ্ভরোদ | 

তথাপি বাড়িল স্থখ পড়িল বিরোর 

এ বিরোধের এই এক দেখি সমাধান । 
গোঁপিকার স্থথ কুষ্ণন্তথে পর্যাবনান 

গোপিকাদর্শনে কঙ্জের বাড়ে প্রকলতা । 

সে মাধুষ্য বাড়ে বার নাহিক সদা 

মামার দর্শনে কষ পাইল এত সুপ । 

এই স্রথে গোপার প্রফ্ অঙ্গ মুখ 
গোপাশোভা দেখি রুষ্ধের শোভ। বাড়ে 

কষশো ভা দেখি গোপীর শোভা বাড তিত 

ই মত অন্ত 'অন্টে পড়ে ড়া ঢি। 

অন্ত বাড়ে সুপ কে নাঠি সি 
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কিন্ত কুষ্ের স্থথ তয় গোপীরূপ গুণে । 

ভার হাথে সুখ বৃদ্ধি হয় গোপীগণে ॥ 

সতএব এই হুখ কষ পোষে। 

এই ভেড় গোপীপ্রেমে নাঠি কামদোষে ॥ 
সঁ নং যঁ 

সার এক গোপীপ্রেমের হ্বাভাবিক চিজ | 

থে প্রকারে হয় প্রেম কামগন্ধহীন ॥ 
গোপীপ্রেম করে কুষ্তমাপুর্যোর পুষ্টি | 

মাণুর্য বাড়য়ে প্রেমে হয় মহাতুষ্টি ॥ 

রীতি বিষয়ানন্দে তদাশ্রয়াননদ 

তাহা নাভি নিজ সুখবাঞ্ধার সঙ্গন্ধ 

“নন্পাধি প্রেম ঘাহা চাভা এই রীতি । 

গাতিবিষয়মথে আশ্য়ের শ্লীতি । 

্ ফ্ 4. 

বাঁনণন্সহান ছগাভাবিক গোপীপ্রেম | 

£নশ্বা্গ উজ্জল শজ ঘন দগ্ধ ভেম ॥ 

কাপের সায়, গুকন বান্ধব, প্রেযসী । 

গোপিকা হয়েন প্রিয়া, শিক্টা, সশী, দাসী” 1 

টি, 

লস্লোস্াস্ম্া 

₹৫8. উচিতত পারে তটিন এই শঙ্গারবসসব্দন্বের উপাসনা কৰিব? 

উপলে ৈধবগণ বলেন, আনন্দ লাছের এমন পন্থা মার নাই । পাখিব 

এ।নানেল মধো যেমন মোধিত আনন্দই শ্রেষ্ট তেমনি ভগবদ্-ভজনে এই 
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মধুর ভজনই শ্রেষ্ঠ । বৈষ্ণবগণ এ আনন্দের নিকট ব্রঙ্জাননদকে ও তুক্ষ মনে 
করেন। এই আনন্দ কি বস্তু, কেহ বলিতে পারে না, ইহা! মুকাস্বাদনব২ | 

আনন্দ অন্তভবগমা । বিগ্যাপতি বলিয়াছেন 'ত যত রমসিকজন 

রস-অন্ুনগন অন্ভব কানু ন পেখ”। কেহ তো দেখে নাই, তবে রসিকের 

অন্ুভতিই জানে ঘে রসাঞ্ধাদন কি বস্ত্র কি সে অনির্বব্চনীয 

আনন্দ । পূর্মেবে সং চিৎ আনন্দের কথা বলয়াছি, তাহার সংগে 

জাগ্রত স্বপ্র স্ষুপ্তির কতকটা হুলনা হইত পারে। আমি আছি, বিশ্ব 

আছে, ইহাই জ্ঞাগ্রতের অবস্থী। আমি জানিতেছি, ভাই স্বপ্নের অবন্থা। 

ঘুমাইরা স্বপ্ন দেখি_কিন্ক জাগিয়া এ জ্ঞান হয় নে বর দেখিয়াছি । 

ইহার পরই শ্ুবুপ্তি_ ন্বপ্লহীন গাঢ় নিহা। আননের অবস্থা ব্লাইতে 

গিয়া অনেকে এই স্ঘুপ্ির উদ্ীহরণ দেন । অবশ্তা এই গাঢ় নিছরি 

পর আশি নে বেশ দূমাইয়াছি এ বোধ থাকে জোকিক আনলে 
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টু “চাকা পুর ০০ শা সা টি শিং কী ০ ্ শর লস 1৫2 চা আআ *, ৯ ৮ শি $ চে সত 

প্রতিবিদগ টরিত চিপ]. উঠেন কচ, হি ভৈতিকি পা হিলি. এ তু 

ত্রীয়ানন্দের মন্তভৃতি পার শা। আষপ্রির হি আন্ঞানতিত এঙ্গান তোর 

কথা বুঝাইতে গিরা টপনিনদ জান্গাপতির একাগ্র হাল উিদাহপন দিছেন । 

বুহদারণ্যক বলিভেছেন- 

“তা আন্্যে তাদভিচ্ছনদা অপঠভ। পাপ হয়কপম |) তির দা 

প্রিয়য়া স্বিয়া সম্পরিবক্তো ন বাহ কিঞ্চন বেদ নান্তরম | হদ্বা আপ্্া 

তদাপ্তকামমীজ্মকামমকাঁনদপ" শোকাভ্তরূম 1” (91৩1২১) 
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উপনিষদের মতে সর্বান্মভাবই মোক্ষ। কামাতীত এব? ধর্মাধন্ম ও 
অবিগ্াবর্জিত ইহার রূপ । বেমন প্রি স্ত্রী কর্তৃক সম্যক্রপে আলিঙ্গনা- 

বন্ধ হইয়া পুরুষের কোনোরূপ বাহ বা বেদনা অর্থাৎ স্বথ দুঃখের বোধ 

থাকেনা, তেমনি স্ধুপ্রাবস্থায় প্রাজ্ঞ আম্ম!। কর্ক সম্যক্রূপে আলিঙ্গিত 

জাবও বাহা এবং অন্যন্তর উভয় ভগতই ভুলিয়া থাকে । আনন্দই এ 

উনন্স অবস্থার একঘাত্র দ্বরূপ। বৌদ্ধধন্মে এই আনন্দই শন্তবাদ নামে 
মঅভিভিত হর । ধর্ম সাধ্য, বুদ্ধ সাধন অর্থাৎ উপায়, আর সংঘ আশ্রয় । 

ধর ধাতু ধারণে_বিনি বিপ্ধকে ধারণ করিয়া আছেন। গীভার-_জীব 
প্ররুতিবয়েদ" ধার্যাতে জগঙম্মরণ করন । জগত প্রসব এব ধারণ 

ডি অর্থাৎ শারীশক্তির কাজ । অতএব বোদ্ধনতে ধন্শখ নারী। 

হাব সঙ্গে বুদ্ধর মিলনে বে আনন্দ হয় তাভাই শুন | 

রা ধধি বঙ্গানন্দের উপঘা দিতে গিয়া আর কিছুই দেখিতে 
পম নাই! হত পার্থকাই থাকুক, তব তিনি যোধিৎ আনন্দের সঙ্গে 

“্গাররসবিতাসের সঙ্গেই -তাভাকে উপমিত করিয়াছেন । অবশ্য 

হব নর্গে গোগীভাবের পার্থকা আছে । গোপীগণ ভাবানন্দে কেবল 

, পাহা অভান্ধর বিশ্বত হইয়াছেন তাহা নভে, তাহারা অন্তর বাহির এক 

/৬/ 

+/ 

€2 বশিহা বলিতেছেন “ভিগবান ভনিই আনন্দিত হও! আমাকে ভোগ 

করিহা আনার বাহা কিছু আছে লইয়া তমি সুখী হও! আদার মধো 

আমিয়া হমি উপ্নমিত হও আমার বলিতে তো কিছু নাই, তোমাকে 
গইরাঠ তো আমি, অতএব আমার মধ্যে তোমার ঘাহা কিছু আছে, তুমি 

গণ কর। হে রসম্বদূপ, তোমার যে রসে আমি রসিকা, সে রস তুমি 

[ভন্ন আর কাহাকে দান করিব? হে জগদেকনায়ক, তোমাকে 

প1ওয়াইয়াই--তোমার প্রাপ্তিতেই আমাকে সার্থক কর |” গীতগোবিন্দ 

'এই মহাঁভাবেরই অমৃতপ্রক্রবণ । 
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পৃথিবীর অপরাপর ধর্মসম্প্রাদায়ের মধ্যেও এই ভাঁবের আভাঁষ 

পাওয়া যায়। ধিহুদী ও খ্রীহরীয় ধর্মগ্রন্থ বাইবেলে “সলোমনের পরমগীত” নামে 

একটা অংশের মধ্যে দেখিতে পাই-__ 
“ভুমি নিজ মুখের চুম্ধনৈ আমার চুম্বন কর, কারণ তোমার প্রেম 

ড্রাক্ষারন হইতেও উত্তন। তোমার স্থগন্ধিতৈল সৌরভে উতরুষ্ট, তোমার 

নাম সেচিত ক্রিগন্ধিতৈলস্বরূপ | এই জন্য কুমারীগণ তোমায় প্রেম 

করে। আমাদের আকর্ষণ কর, 'আনরা তোমার পশ্চাতে দোড়িব। 

রাজা আপন মন্তঃপুরে আনিয়াছেন। আনরা তোমাতে উল্লসিত হইব 

আনন্দ করিব। দ্রাক্মারস হইতেও তোমার প্রেমের অধিক উল্লেখ করিব । 

লোকে ন্যারতঃ তেমাকে প্রেম করে। আনার প্রিয় আমার কাছে 
গন্ধরস-তরু-গুক্ছব্ত বাহা আমার কুচদ্গের মধ্যে থাকে | আমার প্রি 
আমারই,_মামি তীভারই |” 

নূদলনান সাধকগণের মধো 'মালানঙ নামে একটী সম্প্রদার আছে । 

এই সম্প্রদায়ের কোনো কোনো সাধুর মুখে পারশ্য কবি সাদার একটা 
গজল প্রায়ই শুনিতে পাওয়া যায়| গজলটীর ভাবার্থ এইরূপ 

“উচ্চ গিরিশিখরের উপরে একটী মন্দির দামিভানি। অতি দার 

পবন তথার বাইতে শঙ্কিত হর । আকাশের অশনি সেই মন্দির 

হইতে আামংর প্রিরতমার সংবাদ আনিয়া দিবে । দেই শিখর সমতলে 

মামার পরাণপুতলা আমার সুন্দরী পরী অবস্থিতি করেন পঙ্গী, 
আমার সত্বাদ সেখানে লইয়া বাও। কুর্যকিরণও ভাহার রূপে ম্লান 

ভইয়া ঘায়। তিনি বদি দয়া করিয়া সুধান-_বলিও, প্রাণ দিয়াও আসি 

ষ্টার করুণা ভিঙ্গা করি। বলি, হে সুন্দরি, ভুমি সর্দদাই আছ 

'আবার নাই এই দ্বন্দের নধ্যে নিশিদিন তোমার মপুর স্মৃতি মামার জদর- 
পগে গতাগতি করে। তোমায় দেখিতে পাই না এ ছু রাখিবার স্থান 
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নাই। তুমি দয়া না করিলে আমার এমন কি যোগ্যতা থে তোমায় 

দেখিব? তোমার অরুপায় অনল আমার পথরোধ করে । বলিও আমি 

মরুভূমির মধ্যে পড়িয়া পিপাসার ওষ্ঠাগত প্রাণ, আর তুমি কি না নিশ্চিন্ঠে 
নিদ্রা বাইতেছ। "আমি তোমার স্বপ্র দেখি-শুধু ভোমারই মাত্র । 

“বলিও, আমি তোমারই, আমায় দয়! করিয়া ভালবাস, আর নয় তো 

তোমার প্রতি 'আমার প্রেম হদয় হইতে কাড়িয়া লও | বলিও, সোন্দর্যয- 

ময়ি। কি তোমার জপ, ঘোমটার ভিতর হইঈতেও তোমার মুখকান্ছি 

মামায় মাপ্যায়িত করিতেছে । 

“দি জিজ্ঞাসা করেন, সাদা কে? তাহার কি যোগ্যতা বে আমার 

মের কথা কয়? বলিও সাদা তোমার ভ্ীতদাস, সাদী অন্থরে বাডিরে 

তোমারই একান্ধ অন্ভগত ভক্ত সেবক |” 

মুসলমান শমী সম্প্রদায়ের সাধক ও কবিগণের নাম জগদিখ্যাত । 

সাদা ভাহাদেরই এক জন। কুফ্দীগণ শিয়াসম্প্রদায়হুক্ত । কবি বেন 

প্রণয়া ভাবে ঈশ্বরের ভঙ্তনা করিতেছেন । বঙ্গীয় মুলমানসম্প্রদায়ের 

মধো মাকতী নামে একটা সম্প্রদায় বৈষ্ঝবগণের মত নাগরীভাবেই 

ভগবানের ভজনা করিয়া থাকেন। অবশ্য তাহাদের সাধন প্রণালী এবং 

হাব সম্পূর্ণ পথক। 

শক্ত সাধক কবীর বলিহতছেন-_ 

নৈহরবা হমকো নহি ভাঁবে। 

সাঈ কী নগরী পরম অতিত স্ন্দর 

জহ কোই জায় নআবে॥ 

চাদ সুর জহ পবন ন পানী 

কো সন্দেশ পহুছাবে। 

দরদ মহ স1ঈ কো শনাবে ॥ 
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আগ চল পংথ নাহি সথঝৈ 

রাহ ন ঠহরণ বাবে। 

কেহি বিধি সাঈ ঘর জাউ মোরী সজনী, 
বিরহ জোর জানাবে ॥ 

বিন সাঈ এসন পহি কোঈ 

জো য়হ রাহ বতাবে। 

কহত কবীর শুনো ভাই প্যারে 

কৈহুন প্রীতম পাবে 

তপন রহ ভির কে বুকাবে ! 

( শরযুক্ত ক্ষিতিতমাহন দেন কুত সতঙ্গরণ হইতে [ 

“সখি, আর তো ভাল লাগে না। আমার ক্বামীর দিবা নগরী অতি 
স্ন্দর, সেখানে কেহ গেলে আর ফেরেনা। হেঘান চহ্্র কর্য বাধু 

লও বাইতে পারে নাকে বানী পোছাইরা দিবে ৮ আমারি দরদ 

স্বামীকে শনাইবে 2 . আগে চলিব কিঃ পথ চি 
থাদিতেও পারতেছি না। সভনিৎ কি উপায়ে স্বাশীগুহে বাইব 2 বিপু 

বাড়িতেছে | স্বামী বিনা এমন কেহ নাই দে পথে সন্ধান বলিয়া দিবে। 
কবীর কহিতেছে, শন ভাই প্রিয়, কিকপে প্রিটিতমবে পাইব, তিপ্র-ভাউিকে 

শান্ত করিব ?” 

জানিয়া হউক, না জানিয়া হউক" পুথিধার টিন ভিন বশ্মাবিলর্থী বড 

সাধক 'এই পথের পথিক হইয়াছেন । কি্ত পথ এক হইলেও গৌড়ীয় 

বৈষণব-ধন্মের এই বারা, এই ভান সম্পূর্ণ অভিনব ॥ ভগবানকে এমন 

করিয়া আপনার জন বলিয়া বুকি ব আর কেহ ভাবে নাউ, এমন প্রীতির 

বাঁধনে বুনি বা "মার কে বাধে নাই | গীতার ই/ভগবান বলিধ। ছিলেন 
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“যে যথা মাঁম্ প্রপদ্যন্তে তাং স্তঘৈব ভজাম্যহম্” ; গোঁপীভাবে মুগ্ধ হইয়া 

রাসোৎসবের শেষে শ্রীনদ্ভাগবতে বলিলেন__ 

“ন পারয়েহং নিরবগ্য সংদুজাং 

স্বসাপুরুত্যং বিবুধাযুষাপি বঃ। 

বা মাহ ভজন্ ছুর্জরগেহশৃঙ্খলাঃ 
সংবুশ্য তদ্ধঃ প্রতিষাত সাঁধুনা ॥৮ 

“নিরপাধি ভজনপরায়ণা মুগ্ধে | 

রে সখি ' নে মহাঁভাব বৈদগ্ধযে ॥ 

দুক্জর আবাস শঙ্খল কৰি ভক্ষ। 

নিরমল রাগে দান দেয়লি সঙ্গ ॥ 

তুয়া সবাকার ও নিজ সাধুরুতা | 

সবা সাধু স্বভাবে সফল হউ নিত্য ॥ 

যো ধৈছে ভজে হাম ভজিব সেরূপ । 

[সা নিজ মখবাণী ভৈ বৈরপ ॥ 

অশকত প্রতিদানে হুই প্রেমাণীন | 

রহি গেল সবাপাশ দঝু গরুধণ ॥৮ 



পরিশিষ্ট 
“সেক শুভোদরা” নামক গ্রন্থে জরদেব ও পদ্মাবতীর বিষয়ে একটা গন্প 

মাঁছে। হ্থহ্ৃদ্র শ্রীমান্ স্বকুমার সেন এম, এ; পি আর, এন্ সম্পাদিত 

“সেকশুভোপয়া” হইতে গল্পটা তুলিয়া দিতেছি । 

সম্রাট লক্ষণসেনের সভায় একদিন এক গুণী আসিয়া বলিলেন “আনার 

নাম বুঢ়ন মিশ্র, সঙ্গীত এবং শাস্ব উভরতঃই আমার জমান পাণ্ডিত্য। 

মামি উড়িস্তা জয় করিরা রাভা কপিলেন্রদেবের নিকট জয়পত্র প্রাপ্ত 

হইরাছি।৮ শুনিয়া সেক বলিলেন, “একটা রাগ আলাপ করুন|” তাহাতে 

বুনমিশ্র পঠমঞ্জরী রাগ আলাপ করিলেন, অমনি নিকটবন্তী 'মশ্বগ 
রক্ষের পাতাগুলি সব খসিয়া পড়িল। লোক সকলে ধন্য ধন্য করিতে 

লাগিল : সন্ত্রাট জরপত্র দিতে উদ্যত হইলেন ) বাজনা বাজিতে লাগিল । 

পদ্মাবতী গঙ্গাত্ানে বাইতেছিলেনঃ শব্দ শুনিয়া সভায় আসিয়া বলিলেন, 

“মীমি এবং আমার হ্বমী বন্ধমানে জয়পত্র লইবে কে? আপনারা আমার 

স্বামীকে সংবাদ দিউন।” সেক বলিলেন, “ভাহার কথা পরে হইবে, এখন 

মাপনি একটা রাগ|লাপ করুন|” দেকের কথার পদ্মাবতী গান্ধার রাগ 

মালাপ করিলেন । গঙ্গায় ঘত নোকা নোক্গর করা ছিল, সব উজানে 

চলিতে লাগিল । সকলেই বলিল» “কি আশ্চর্য্য! গাছ তো তবু সজীব, 

বুঢনের গানে তার পাতা খসিয়াছে, আর এ নে নিজ্জীব নৌকা উজানে 
বহিল 1” সেক বুঢ়ন মিশ্রকে বলিলেন “আপনাদের তইজনে কে জেতা শাস্ব 
বিচারে তাহা নির্ধারিত হউক ৮ বুঢ়ন বলিলেন, “আমি স্ত্রীলোকের সঙ্গে 

বিচার করি না। এ বাঁজ্যে দেপিতেছি পুরুষেরা মুর্খ 1৮ এই কথা শুনিয়া 
পন্মাবতী দাসী পাঠাইয়। দিলেন ; সংবাদ পাইয়। জয়দেব আমিলেন। 



পরিশিষ্ঠ ১২৫ 

জয়দেব বলিলেন “গাছের পাতা খসিয়া পড়িল, এ আর আশ্চর্য কি? 

বসন্তকালে তো গাছের পাতা আপনা আপনি থসিয়া পড়ে” সেক 

বলিলেন “তা পড়ে কিন্ক একেবারে সব পাঁতাগুলি তো একদিনেই খসে 

না।” তখন জয়দেব বলিলেন “আচ্ছা, এ গাছটায় পুনরায় পুতন পাতা 

বাহাতে গজায় উনি তার ব্যবস্থা করুন|” বুঢ়ন মিশ্র বলিলেন--“আমি 

পাপিব না|” সেক জয়দেবকে বলিলেন “আপনি পারেন ?” জয়দেব 

বলিলেন “পারি” এই বলিয়া তিনি বসন্থ রাগ আলাপ করিলেন 3; অমনি 

গাছটা নৃতন পত্রে ভরিরা উঠিল । বুঢ়নমিশ্র পরাক্তয় স্বীকার করিলেন । 
সভাঁতে জয়দেবের খুব প্রশংসা হইল । 

ইহাই সেকশুভোদয়ার গন্পের সংক্ষিপ্ত মর্ম! এই গ্রন্থে জয়দেবের 

মিশ্র উপাধি দেখিতে পাই। সেকশুভৌোদয়ার বয়স প্রীয় চারশত 

বংসরের কম হইবে না। কপিলেন্দদেব খৃষ্টায় পঞ্চদশ শতাব্দীর মধাভাগে 
উড়িগ্ভার রাজা ছিলেন । 

বনমালী দাস জরদেবচরিত্রে লিখিয়াছেন-কবি প্রত্যহ গঙ্গাশলান 
করিতেন । যাতায়াতে তীহার কষ্ট দেখিয়া গঙ্গাদেবী জয়দেবকে বলেন, 

এত কষ্ট করিয়া তুমি আর গঙ্গাঙ্নানে আসিও না। 

কেন্দুবিন্বের দক্ষিণে কদস্বথ্ডিতে । 

অজয়ে উজান ঘাব তোমার নিমিত্তে | 

কালি হৈতে তুমি না আসিবে এতদূর । 
কদশ্বথপ্ডিতে স্নান করিহ ঠাকুর । 

তত্পরদিন পৌষ-সংক্রান্তি ছিল। এ দিন কদন্বথ্ডির ঘাটে অজয়ে 

উজান বাহিয়! গঙ্গা আগমন করেন । অপিচ তিনি-- 

হেনকালে ছুই বাহু শঙ্খ উত্তোলন । 

কদম্ববগ্ডির ঘাটে দিলা দরশন ॥ 



১২৬ কবি জয়দেব ও শ্ত্রীগীতগোবিন্দ 

এই ভাবেও দর্শন দেন। তখন হইতেই প্রতিবৎসর কেন্দুবিন্বে 

গৌষ সংক্রান্তির দিন একটা মেলা বসে । বর্তমানে মেলার প্রথম তিন দিন 

খুব ভীড় হয়, তাহার পরেও মেলা! প্রায় একমাস থাকে । লক্ষ্য করিবার 
বিষয় পৌষ-সংক্রান্তির পর হইতে লক্ষ্মণ সংবতের নৃতন বংসর গণনা আরন্ত 
হয়। লঙমংএর বর্ষারভ্তের সঙ্গে কেন্দুবিন্বের মেলার কোনো! সম্বন্ধ আছে 

কি না, অনুসন্ধানের বিষয় | 

সংস্কৃত ভক্তমালের একটী গল্প এখানে লিপিবদ্ধ করিতেছি । কোনো 

সময় জয়দেব শিশ্তবাড়ী হইতে টাকা কড়ি লইয়া ঘরে ফিরিতেছিলেন, 

পথে দস্থ্যতে তীর সর্বস্ব কাঁড়িয়া৷ লইয়া হাত পা কাটিয়া দেয়। পুরীর 
রাজা যুগয়ায় গিয়া তাহাকে সেই অবস্থায় পাইয়া গৃহে লইয়া আসেন 

এবং চিকিংসার ব্যবস্থা করেন। একদিন পূর্বোক্ত দন্যুদল মালা তিলক 

পরিয়া বৈষ্ণব সাজিয়! জরদেবের বাড়ীতে অতিথি হয়। জয়দেব রাজাকে 

বলির প্রচুর ধন দেওয়াইয়া তাঁদের বিদার করেন । পথে রাজার প্রেরিত 

বাহকের! তাহাদের এত সম্মানের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে দন্্যদল বলে ৭ে 

জয়দেব মস্ত চোর; এক ব্রাহ্মণের বাড়ীতে চুরা করায় কর্ণাট রাজের বিচাবে 

তার প্রাণ দণ্ডের আদেশ হর, মামরা তাঁকে রক্ষা করি; "আমাদের নিকট 

যথেষ্ট ঘুল পাইয়া ঘাতকেরা মাত্র হাত পা কাটিরা লইঘা জয়দেবকে ছাড়িয়া 

দেয়। বেমন এই মিথ্যা কথা বলা অমনি এ চোরদের মাথায় কড় কড 

শব্দে বাজ ডাকিরা পড়িল । বাহকেরা জয়দেবের নিকট আসিয়া এই সব 

কথা বলায় তিনি দুঃখে কাঁদিতে ল।গিলেন। তাঁহার এই সহদয়তার ফলে 
ভগবানের কপার ভাত পা! পূর্বের মত হইল | 

সংস্কত ভক্তমালে আর একটী প্রবাদের কথা মাছে যে পুরীর রাজা 

নিজে একখান! গীতগোবিন্দ লিখিয়াছিলেন। কিন্ধু কোন্ গ্রন্থ জগন্নাথের 

প্রিরঃ পরীক্ষার জন্য গ্রন্থ ছুইথানা মন্দিরে রাখিয়া দিলে জয়দেবের গন 



পরিশিষ্ট ১২৭ 

উপরে ও রাজার গ্রন্থ নীচে স্থান প্রাপ্ত হয়। তাহাতে পুরীরাজ ছুঃখিত 

হইলে দৈববাণী হয়__ 

“জয়দেব কৃতগ্রন্থ দ্বাদশ যে সর্গে। 

তব কৃত বার শ্লোক থাঁকিবেক অগ্রে ॥” 

অনে হয় এই প্রবাদে সত্যতা 'আছে। গজপতিরাজ-পুরুষোন্তমদেব কৃত 
একখানি গীতগোবিন্দের পরিচয় পাওয়া যায়, গ্রন্থখানির নাম “অভিনব 

গীতগোবিন্দ ।  উড়িষ্তারীজ 'প্রতাপরদ্রের অন্যতম কর্্সচিব রায় 
রামানন্দের জগন্নাথবল্পভ নাটকও গীতগোবিন্দের অন্তকরণে রচিত। বাহ! 

হউক বোহ্বাইএর ছাঁপা গীগুগোবিন্দে কিন্ধ বাঁরটী শ্লোক (তিনটা গ্লোকের 

বারটী চরণ ) অতিরিক্ত পাওয়া বায় । দৈববাণীর বার শ্লোক কি ইহারই 
ইঙ্গিত করিতেছে? 

জগন্নাথ মন্দিরে শ্রগীতগোবিন্দ কাব্য ধর্মগ্রন্থরূপে পাঠের ব্যবস্থা কোন্ 

সময়ে হইয়াছিল। নিশ্চিতরূপে জানা বায় না। তবে মন্দিরস্থিত ১৪৯৯ খুঃ 

একটা লিপিতে এই বাবস্ভার উল্লেখ দৃষ্ট হয়। বাঙ্গালার সংস্করণের সঙ্গে 

বোশ্বাইএর নির্ণরসাগর বঞ্ছে মুদ্রিত পুথির পাঠভেদের উদাহরণ দিতেছি । 

বঙ্গীয় সংন্করণের একাদশ সপ্গের “ভজন্ত্যান্তললীস্ত, এই শ্রোকের পর 

নির্ণযসাগরের পুস্তকে এই শ্পোকঠী আছে ।-- 

“সানন্দং নন্দহচদিশভুমিতিপরং সংমদং মনমমন্দং 

রাধানাধার বাহ্বোব্বিবরমন্থ দৃঢ়ং পীড়য়ন্ গ্রীতিযোগাৎ। 

তুঙ্গৌ তগ্যা উর্বোজাবতন্ু বরতনোনির্গতৌ মাস্ম ভূতাং 

ৃষ্টং নিভিগ্য তন্মাদ্বতিরিতি বলিতগ্রীবমালোকয়ন্ বঃ” ॥ 

বঙ্গীয়সংহ্বরণের একাদশসগৌক্ত "জয় শ্রীবিন্তন্তৈ৮” এই শ্লোকের পর 

নির্ণয় সাগরের পুস্তকে এই শ্সোকটী আছে ।-- 



১২৮ কবি জয়দেব ও শ্রীগীতগোবিন্দ 

«“সৌন্দ্য্যৈকনিধেরনঙ্গললনালাবণ্যলীলাপুষে 
বাধায় হৃদিপন্থলে মনসিজক্রীড়ৈ করঙ্গস্থলে । 

রম্যোরোজসরোজ খেলনরসিত্বাদাত্মনঃ খাঁপয়ন্ 

ধ্যাতুন্দীনসরাঁজহংসনিভতাং দেয়ানুকুন্দো মুদং ॥” 

নীচের শ্লোকটী কোনো কোনো টাকাকার ব্যাখ্যা করেন নাই। 

কোনো সেই আশীর্বাদ শ্রেক ছুইী নাই। সুতরাং বঙ্গীয় মংহরণে 

দ্বাদশ সর্গোক্ত এ শ্রোকটীও প্রক্ষিপ্ত মনে হর । 

ত্বামপ্রাপ্য মরি স্বরংবরপরাং ক্ষীরোদতীরেদরে | 

শঙ্ষে সুন্দরি কাল-কুটমপিবল্ম,টো মুড়ানীপতিঃ | 

ইং পূর্ব্বকথাভিরল্সননসো নিক্ষিপ্য বক্ষোহঞ্চলং 
রাধায়াস্তনকোরকোপরি মিলনেজে। ভরিঃ পাতু বং ॥ 

দ্বাদশ সর্গে (বঙ্গীয় সংদ্বরণে ) কবির পরিচরেই গ্রন্থ শেষ হইয়াছে । 
কিন্ত নির্ণয় সাগরের পুস্থকে তারপরে ও এই শ্লোকটা আছেন 

“ইথং কেলিতভীবিঙগতা বশুনাকুলে সদ” রাধয়া 

তদ্রোমাবলি মৌক্তি কাঁবলিবুগে বেনীন্রম বিল্ৃতি | 

তত্রাহলাদিকুতপ্রশ্নাগকলযোলিদ্সাৰতো রা 

ব্যাপারাঃ পুরুযোভনশ্য দদতু প্রীতাঃ মুদাঃ সম্পদম্ ॥ 

গাতগোবিন্দের টীকা ও অন্তকরণে ০ গ্রন্থের একটা তালিকা 

দিলাম । এই তাঁলিকাী ঢাকা বিশবিষ্ঠালয়ের অন্ততম উত্সাহী ক্স 

শামান্ শ্থবোধন্ত্র বন্দোপাধ্যার এন, এ, সংগ্রহ করিরা দিয়াছেন। 

অধ্যাপক ডাঃ শ্রদুক্ত সুণালকুমার দে 'এন, এ বিঃ এল, ডি, লিটু মহাশয় 

এবং অধ্যাপক শ্রাদুক্ত চিন্তভিরণ চক্রবন্থী ব্াব্যতীর্থ এম» এ» মভাশর এই 

তালিকা দেখিয়া দিয়াছেন। কাব্যনীর্ঘ মহাশয়ের নিকট কিছু শুন 
উপকরণ পাওয়া গিয়াছে । এজন্য ইহাদের নিকট আমি রুতজ্ঞ। 



পিং ১ 

গো স্থাইাৰ কোনো পরি পা 
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নান এইটুকু জানা বা 

[নি ধাম বুন্দীবনে গোবিন্দভ্রীউব মন্দিরের পৃজারী ছিলেন, এ 
চরিতামূতকার কুষ্দাসকবিরাজ-গোম্বামীর নিকট গ্রস্থা্দি 'অধ্যয় 
করিয়াছিলেন । 

গাতগোবিন্দের যে টীকা গুলির পরিচয় পাওয়া গিয়াছে__ 

টাকার নাম 

১। বচন মালিকা 

১৯। ভাঁব-বিভাবিনী 

৩। রসিক-প্রিয়া 

৩। গঙ্গা 

«1 'অর্থ-বত্বাবলী 

৬। পদছ্যোতনিকা 

৭। সর্ববাঙ্গস্থন্দরী 

৮। টীকা 

১। রস-কদশ্বকলোলিনী 

১০। টীকা 

১৯১ । 

১২। মাধুরী 

১৩। টীকা 

১৭। সানন্দ-গোঁবিন্দ 

৪১ 

টাকাকারের নাম 

উদয়নাচাষ্য 

রাণ! কুশ্ত 

রুষ্দাস 

গোপাল 

নারায়ণভট্ট 

নারায়ণদাস 

পীতাস্বর 

ভগবন্দাস 

ভাবাচাধ্য 

মানাঙ্ক 

রামতারণ 

রামদত্ত 

রূপদেব পণ্ডিত 



১৩)০ 

১৫ | 

১৬। 

১৭ | 

১৮। 

১৯। 

০ | 

২১। 

২২। 

২৩। 

২৪। 

২৫। 

২৬। 

২৭। 

২৮ | 

২৯। 

৩৪ | 

কবি জয়দেব ও শ্রীগীতগোবিন্দ 

টীকা 

টীকা 

প্রথমাষ্টপদী-বিবৃতি 

শ্রুতিরিঞ্রনী 

'রসমঞ্জরী 

টীকা 

সাহিত্য-রত্রাকর 

পদভাবার্থ-চন্দ্রিকা 

টীকা 

গীতগোবিন্দ-তিলকোন্তম 

সাহিত্য-রত্রমালা 

টাকা 

সারদীপিকা 

গীতগোবিন্দ-প্রবোধ 

শ্রুতিরঞ্জিনী 

'অচুপোদয় 

টীকা 

টাকা 

পদাঁভিনর-মঞ্জরা 

শশিলেখা 

লক্ষ্ণভট্ট 

বনমালী দাস 

বিঠ্ঠল দীক্ষিত 

বিশ্বেশ্বর ভট্ট 

শঙ্করমিশ্র 

শালিনাথ 

শেষরত্রাকর 

শকান্তনিশ্র 

শরহ্য 

হৃদয়াভরণ 

মেঙ্গনাথ-পু্র শেষকমলাকর 

কুমার খা 

জগং্হৰি 

রামভদ্রের পুত্র রামকাস্ত 

কোণুভট্ের ভ্রাতা বজ্েশ্বরের 

পুর লক্ষমীধর বা লক্ষ্মণ 

অনূপ সি 

চিদানন্দ ভিক্ষু 

ধবতিকর 

গঢ়ার অকঙ্জুনদাসের পুল্র চন্দ্র 

সাহি কর্ভক পালিত বাস্থদেব 

বাচানুন্দর 

ভবেশের পুর মিথিলার 

রুষদত্ত 



৩৫ 

৩৬। 

৩৭ । 

গন্থে 

১। গীতগৌরীশ বা গীতগৌরীপতি 

২। গীতগঙ্গাধর 

৩। গীতগিরীশ 

৪। গীতদিগন্থর 

«| গাতরাঘব 

৬। রামগাতগোবিন্দ 

৭। গীতগোরী 

৮। গীতরাঘব 

৯। গীতগোপাল 

১০। অভিনব গীতগোবিন্দ 

১১। জাঁনকীগীত 

১২। গীতশঙ্করীয় 

১৩। পঞ্চাধ্যায়ী ( হিন্দী কাব্য ), 

পরিশিষ্ট 

। ভাবার্থদীপিকা 

শ্রুতিসার-রঞ্জিনী 

বালবোধিনী 

চৈতন্তদাস 

তিরুমলরাজ 

পূজারী গোস্বামী 

রুষ্দদত্তের টীকায় কুষ্ণপক্ষ ও শিবপক্ষ দুইরূপ ব্যাখ্যা মাছে । 

ইহার মধ্যে কয়েকখানি মাত্র টাকা মুদ্রিত হইয়াছে । বাকী টী 
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পাওয়া বায়। 

গীতগোবিন্দের অন্তকরণে রচিত গ্রন্থ ও গ্রস্থকারগণ-_ 

ভান্ুদত্ত কবিচক্রবন্তী 

কল্যাণ 
রাম ভট্ট 

বংশমুনি ( মিথিলা ) 
ভূধরের পুত্র প্রভাকর 

গয়াদীন 

তিরুমলরাজ 

হরিশঙ্কর 

সম্রাট জাহাঙ্গীরের সম-সামস়্ি 

সিংহ দলন রায় পৃষ্ঠপোষিং 

চতুভুজ 
গজপতিরাজ পুরুষোস্তম দেব 

শ্রাহরি আচার্য্য 

জয়নারায়ণ ঘোষাল 

নন্দদাস 





উওী/লীভঙ্গোন্বিস্জস্ 

প্রথমঃ সর্গ? 

মেঘৈর্মেছুরমন্গর” বনভুবঃ শ্যামাস্তমালদ্রমৈ- 

নক্তং ভীরুরয়ং ত্বমেব তদিমং রাধে গৃহং প্রায় । 
ইথং নন্দনিদেশতশ্চলিতয়োঃ প্রত্য ধবকুঞ্জভ্রমং 
রাঁণীমাধবরোজযন্তি বম্নাকুলে রহঃ কেলয়ঃ ॥ ১ ॥ 

বালবোধিনী টীকা 

শাতন্তরুপাসীপুকণোন্সন্তেন কেনচিহ | 

টীক। সণগৃহাতে গীতগোবিন্দন্য সমাসতঃ ॥ 
স্ব” বোদ্ধ,মভিপ্রায়ং জয়দেবমহামতেঃ | 

রুমেণোপক্রমাদেষা গ্রথ্যতে বালবোধিনী ॥ 

অন্থবাদ 

'আকাশ মেঘে আচ্ছন্ন; বনভূমিও তমালতরুনিকরে শ্যামায় 

হইয়াছে । ( তাহাতে আবার ) রাত্রিকাল; (ইহাই অভিসারের উপ 
সময় । পূর্ববরাত্রে অন্তানায়িকা সঙ্গহেতু অপরাধতীত শরীর তো 

সম্মুখবন্তী হইতে পারিতেছেন না, তিনি পথিপার্থখে অপেক্ষা করিতেছে 

'অতএব ) হে রাধে, ভীরু শ্রারুষ্ণকে লইয়া কুঞ্জগৃহে গমন কর। এই 



১৩৪ কবি জয়দেব ও শ্রীগীতগোবিন্দ 

অত্র ব্যাকরণাদীনাং গ্রন্থবাহুল্যভীতিতঃ । 
বিবৃতি ন রুতা সাতু জেেয়া গ্রন্থাত্তরে বুধৈঃ ॥ 

বোদ্ধব্যো বালবোধিন্যাং শব্দার্থ; শব্বেদিভিঃ । 

ভাবার্থদীপিকায়াঞ্চ ভাবো ভাবার্থলোলুপৈঃ ॥ 
অথ শ্রীরাধামাঁধবয়োবিজনকেলিবর্ণনময়ং শ্ীগীতগোঁবিন্দাথ্যং প্রবন্ধ- 

মারভমাণস্তত্র চ তয়োঃ সর্বোনত্তমতাং নিশ্চিম্বানঃ শ্রীমান জয়দেবনামা 
কবিরাজস্তমালবনতম:পুগ্তকুগ্সদনাদ্হিঃ স্থিতয়োস্তত্র প্রবেশায় গদিত- 

শ্রীরাধিকাঁসধীবচনমন্ুম্মরংস্তদেব মঙ্গলমাচরতি | তদ্বর্ণনময়ত্বাঁৎ প্রবন্ধোহয়ং 

মঙ্গলদূপ ইতি চ বিজ্ঞাপরতি মেঘৈরিতি । আ্রীরাধামাঁধবয়োঃ রং 

কেলয়ো জয়ন্তি সর্ববোৎকর্ষেণ বর্তন্তে। আরুষন্য ্বয়ত ভগবান 

সর্ধবাবতাঁরেভ্ঃ শ্রেষ্ঠত্বাৎ শ্রারাধিকায়াশ্চ সর্ববলক্ষমীমরিত্রোশ্ত সর্ধপ্রেরসীভা; 

শ্রৈষ্ঠযাচ্চ । বথোক্তং শ্ীভুতেন”-_এতে চাশকলাঃ পুসঃ কষ্কস্ত ভগবান 

স্ব়মিতি । তথা চ বৃহদ্গোতনীর়ে-_দেবী কুষ্মতী প্রোক্তা রাধিক। 

পরদেবতা । সর্ববলক্ষমীময়ী সর্ধশ্যান্তেঃসংমোভিনী পরেতি । অতঞএবাঁষ। 

মমোছ্যমং বিদ্বান বিপুয় সংপাদয়ন্বিত্যর্থ । ভগবত: ন্বব্ূপশক্তিতভিবিশেষভাত 

কেলীনাঃ জয়কর্তৃত্বং যুক্তমেব। উতকর্ষপ্রতিপন্ভিরেব ভয়তেরর্ঃ । নন্দ 

কর্ষপ্রতিপভাবকন্মরকঃ বথা জরতি রপুবংশতিলক ইতি । ক্ষ জয়ন্ত? 

যুনাকুলে । কিং লক্ষ্যারুতা- প্রহ্যধ্বকুপ্গদ্বম” কুঞ্ছে[পলক্ষিতো দুম 

কুঞ্জত্রমঃ অরবন: কুঞ্জদ্রমঃ অরধবকুগ্গদ্রন স্তং লক্গ্বীক্তা তছেতাগং | 

কীদুশয়োঃ_ ইথননেন প্রকারেণ নন্দ্মতীতি নন্দ; স চাস শিদেশন্চেতি সং 

আনন্দজজনক সঙী-বাক্যে (উত্সাতিত হইয়া ) আরাপা আকুসের। অভি 

মিলিতা হইলেন । বধুনাকুলের পগিপাঙ্ছ্রি কুঙ্গে শ্ারাবাকসের। এই 

বিজনকেলী জয়-বুক্ত হউক । (১) 



প্রথমঃ সর্গ: ১৩৫ 

নন্দনিদেশঃ শ্রীরাধিকাঁয়াঃ সখীবচনং তম্মাচ্চলিতয়োঃ | নিদেশমাহ,_হে 
রাধে! যতোহসৌ নক্তং ভীর: পূর্ববরাত্ৌ ত্বাং বিহায়ান্তাভিঃ কৃতনৃত্য গীতা্ঘ- 
পরাঁধতয়া ভীতঃ ত্বংরুতবহুনারিকাঁবল্লভ তারোপণাশঙ্কী তন্মীত্বমেবেমং 
ত্রন্নিমিত্তান্ভূতমন্্বব্যথং শ্রীকৃষ্ণং গৃহং মঞ্জুতরেত্যাঁদি বক্ষ্যমাণং কেলিসদনং 

প্রাপয় পুরঃ কেলিসদনমন্ূসরন্তী এতশ্য কেলিসদন প্রাপ্তাবনূকুল! ভবেতি | 

অথবা ত্বমেবেমং গৃহং প্রপয় গৃহস্থ কুরু, তয়ৈবায়ং গৃহিণীমানস্থিত্যর্থঃ | 
এবকারেণ সমবধারণেন অন্ৈব ভাধ্যা ভবিতুং কুক্সিণ্যর্থতি নাঁপরেতি 

কুপ্ডিনবাসিজনানাং রুক্সিণীদেবাং প্রতি 'আণীর্বচনং, ত্বমেব অন্য ভাঁষ্যা 

ভবেত্যাথাঃ স্থচিতা। ন গৃহং গৃহমিত্যাহুগূহিণী গৃহমুচ্যতে ইত্যুক্তেঃ | 
ভ্োংজাবত্যামন্তাং জনাকুলারাং ময়া কথমসৌ প্রবেশনীয়স্তর সময়ান্ুকুল্য- 
নাভ। মেখৈরদ্রমাকাশং মেছুরং ক্ষিপ্ঠং আচ্ছাদিতমিত্যর্থ । অশ্য 
প্রিরামিলনেচ্ছোছুভমেঘাবৃতশ্চন্্র ইত্ার্থঠ | বনতুবস্মালক্ষনৈ শ্যামাঁঃ 
শিবিডান্দকারেণ নৈব লঞ্ষিতাঃ ততোহ্ত্র ন কাঁপি শঙ্ষেত্যর্থঃ | এতদনন্তর- 

মেবৈহল্লীলাবসরে সাপীদং বঙ্গাতি অক্ষোনিক্ষিপদ গনমিত্যাদনা । ততো 

বশন্ বন€ চন্দ্রজ্যোত্গা বাবদ্বিভাব্যতে । তমঃ প্রবিষ্টনালক্ষ্য ততো নিববৃত্ুঃ 

য় রে হ. শ্রশুকোক্তিবং। জরত্যর্থেন নমস্কার আক্ষিপত্যে ইতি 

কাব্য প্রকাশোক্তেননন্ত্িযা স্ুচিতা।  শ্ররাধামাধবয়ো রহঃ কেলয়োহ্ত্র 

টা পাঞ্চাঃ। "অতো বস্থনিদ্দেশোপি । এবং পক্ষত্রয় প্রতিপাঁদনৈমহা- 
কাবান্রনুন্ত | যথা কাব্াদশে ।-সগবন্ধং মহাকাব্যমুচ্যতে তশ্য লক্ষণং | 

আশানমখ্িত়্া বস্তনির্দেশো বাপি তন্ুখমিতি ॥ রাধামাধবয়োরিত্যনেন 
হয়োরক্বোন্তাবাভিচারিবিগ্যোতমানতা চিতা ।  বথোক্তং খক্পরিশিষ্টে 1 

বাপয়া মাধবো দেবো মাধবোনৈব রাধিকা ইত্যাদি । রাধামীধবয়োরিত্যত 
সমানেন তয়োঃ পারস্পরবিদ্যোতমানতাবাজ্যতে | শৃঙ্গাররসপ্রধানং হি 
কাব্য শঙ্গাররসে স্ত্রিয়া এব প্রাধান্ং ইতি শ্রীরাধায়াঃ প্রা নির্দেশঃ ॥ ১ 

১ 

-+ রি 

) 

সপ 
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১৩৬ কবি জয়দেব ও শ্রীগীতগোবিন্দ 

বাগৃ্দেবতাচরিত চিত্রিত চিত্তসন্লা 
পদ্মাবতীচরণচাঁরণচক্রব্তী । 

শ্রীবাস্ুদেবরতিকেলিকথাসমেত- 

মেতং করোতি জয়দেবকবিঃ প্রবন্ধম্ ॥ ২ ॥ 

এবমাগ্যৈকপদ্স্চিতকেলিস্ফুরণোপস্থাপিতানন্দপূরপ্রাবিততান্তঃকরণতয়া 
উগ্ভংকারুণ্যেনাধুনিকভক্তজনান্গগ্রহপরবশঃ সন কবিরেতদ্যক্ীকরণায় 
প্রবন্ধেনাহুসংদধদাত্বনস্তংসামধ্যং সমর্থয়ন্নাহ--বাগদেবতেতি | জয়ং সর্ববো- 

কষ্টং শ্রীকৃষ্ণং দেবয়তি দ্যোতয়তি স্বভক্ত্যা প্রকাশয়তীতি জয়দেবঃ, অত; স 

এব কবিস্তদ্র্নকৃতী। এতঙ শ্রীগীতগোবিন্দাখ্যৎ প্রবন্ধং প্রকর্ষেণ বধ 

শ্রোত্ণাং হদয়মশ্মিন্নিতি প্রবন্ধন্তং করোতি প্রকাশয়তি। শ্রোতৃহদয়বন্ধন- 

শক্তিরশ্য কথং শ্তাৎ অত আহ--শ্রীরত্র রীধাঃ বহ্ছনা বংশেন দিব্যতীতি 

বন্ছদেবে হি শ্রীনন্দঃ, দ্রোণো বন্ছনাং প্রবর ইত্রাক্তেঃ ; তশ্যাপত্যং বাসুদেব; 

শ্রীকুষ্ণন্তয়োর্যাঃ রতিকেলিকথান্তাভিঃ সহিতং তন্লীলাবিশেষব্ণনবূপমিত্যর্থ;ঃ | 

এবফৈতৎ কথময়ং কর্তু,ং শরুয়াদত 'আহ-বাচাঁং বক্তব্যত্বেনোপস্থিতানা, 

তংকেলিময়ীনাং দেবতা বক্তা প্রবর্তকশ্চ শ্রীরুষ্প্তচ্চরিতেন চিত্ররূপেণ লিখিত 

স্তরূপং সম্ম মনোগৃহং বন্ত সঃ ইন্দরিরশক্তিদবতাধীনা নিজেষ্টদৈবতং বাগ 
দেবতাত্বেন নিবূপিতমতএব ততকর্ঠকত্বং তব্ৈব পর্য্যবন্যেৎ ; তথাঁচ চিল 

ফলকত্বেন চতিত্রশ্ত চিত্রবিশেষত্বনিবূপণাদ্বথা চিত্রবিশেষ;ঃ ফলকমধিদ্র 

স্বয়মেব প্রকাশয়তি তথাত্রাপীত্যর্থ; । এবং বাচাং মনসশ্চ মাধবপরূতো কতা । 

এতাবতাপি কথং তচ্ছক্তিরতঃ কাঁরিকবুন্তেঃ শ্রীরাধিকাপরত্বমাহ-_-পন্ম" 

বাহার মনোমন্দির বাগ্দেবতার চরিত্রচিত্রে অলন্কতি, বিনি কমলা- 

চরণের শ্রে্ঠ পরিচারক, সেই জয়দেব কৰি শীবাসুদেব-রতিকেলীকণা 

সম্বলিত এই গ্রন্থ ( গীতগোবিন্দ ) রচনা করিলেন। (২) 



প্রথম: সর্গ: ১৩৭ 

বদি হরিম্মরণে সরসং মনো 

যদি বিলাসকলাম্থ কুতৃহলম্। 

মধুরকোমলকান্তপদ্দাবলীং। 
শৃণু তদা জয়দেবসরন্বতীম্ ॥ ৩॥ 

বি্যতে করে বস্যাঃ সা পদ্মাবতী শ্রীরাধা শরাবত্যাদীনামিত্যাদি গ্রহণাদ্দীর্ঘঃ | 

তশ্তাশ্চরণয়োনিমিস্তভূতয়োরেব চারণচক্রবন্তী নর্তকঙেঞঃ নৃত্যাদিনা সদা 
তদারাধনততপর ইত্যর্থঃ । অনেন তংপ্রধানোপাসনাত্সনো দর্শিতা ॥ ২ ॥ 

এবমাম্সনস্তদবোগ্যতামাপাগ্য সিদ্ধেঃপি প্রতিজ্ঞাতেহর্থে চিন্তবিনোদক- 

ভ্বাভাবাৎ কদাচিন্ন্দজনাঃ অদ্ধাং ন দপ্যুরিত্যধিকারিণোষ্পি নিশ্চিম্বনাত 
ব্দাতি। ভো ভক্তজন! যদি হরিস্মরণে শীকুষ্তান্চ্স্তনে মনঃং সরসং 

ন্নিগ্ধং বদি সবিলাসম্য রাসকুঞ্জাদিলীলায়াঃ কলাস্থ বৈদগ্ধীচারুচেষ্টান্থ 

কুত্ৃলং কোতুকমপ্তি, তদ! জয়দেবকবেঃ সরস্বতীং বাণীং শুণু। কেষাঞ্চিং 

সামান্থম্মরণমাত্রে কেধাঞ্চিৎ বিশিষ্টরাসকুঞ্জাদিলীলীবকলনে ইত্যুভয়োর- 
পাদানম্ । কীদৃশ্সৌ বশ্যা-_-এবাধিকারিণোহপি নিশ্চিনোষীত্যাহ শূঙ্গাররস 

প্রাধান্তাম্মবুরা ঝটিত্যথাবগতেঃ কোমলা গেয়ত্বাৎ কান্ত কমনীয়পদা পদাবলী 

পদশ্রেণী বশ্যান্তাং। এভিঃ পদ্ৈঃ সন্বন্ধা ভিধেয়-প্রয়োজনাৎধিকারিণোহপি 

দর্শিতাঃ | রাধা-মাধবয়ো রহঃ কেলয়োহ্ব্রাভিধেয়াঃ প্রতিপাগ্ঘ প্রতিপাঁদক- 

ভাবঃ সন্বন্ধঃ। তংকেলীনামন্মোদনজনিতানন্দীন্তভবঃ প্রয়োজনং 

এতদ্রমভাবিতান্তঃকরণোই২ধিকারী ॥ ৩॥ 

বদি হরিম্মরণে মনকে সরস করিবার বাসনা থাকে, যদি তীহার 

( বাঁসন্ত-রাসাদি ) লীলাবিলাসের রস-চাতুর্ধা জানিবার কৌতুহল থাকে, 
তবে জয়দেব রচিত এই মধুব-কোমল-কান্ত পদাবলী শ্রবণ করুন। (৩) 



১৩৮ প্রথম সর্গ: 

বাঁচঃ পল্লবয়ত্যুমাঁপতিধরঃ সন্দর্ভশুদ্ধিং গিরাং 

জানীতে জয়দেব এব শরণঃ শ্লাঘ্যে! দুরূহদ্রতে । 

শৃঙ্গারোত্তরসৎ প্রমেয়রচনৈরাঁচাধ্যগোবর্ধন- 
স্পদ্মী কোহপি ন বিশ্রুতঃ শ্রুতিধরো! ধোয়ী কবিক্মাপতিঃ ॥৪| 

অখৈতদাবেশেনৈবান্ত্র প্রাকৃতবর্ণনপ্রারতামালোক্যাত্মনঃ প্রৌটিমা- 

বি্্ধ্বনাহ বাঁচ ইতি । উমাঁপতিধরনামা কবি; বাঁচঃ পল্পবয়তি বিস্তারয়তি 
মাত্র ন তু কাব্যগুণঘুক্তাঃ করোতি, পল্লব গ্রাহিতা দোষোহস্য | 

শরণনাম। কবিঃ দুরূহন্য দুজ্জেয়স্ত কাব্যস্ত দ্রুতে শীঘ্ররচনে শ্লাঘ্যঃ, ন তু 

প্রসাঁদাদিগুণযুক্তে। শুর্ধীর এবোন্তরঃ শ্রেষ্ঠো বত্র তশ্য সংপ্রমেয়ন্য সামান্ত- 

কৰি উমাপতিধর বাক্যকে পল্পবিত করেন । (অর্থাৎ রচনায় 

অন্গপ্রাসাদি অলঙ্গার বিস্তারেই স্ুদক্ষৎ কিন্তু তাহার রচনা প্ররুত 
কাব্যগুণযুক্ত নহে )। দুরূহ পদের দ্রুত রচনার শরণ কবি প্রশংসনীর | 

(কিন্তু সে রচনা প্রসাঁদাদি গুণ বঙ্জিত ) | শ্ঙ্ষাররসের সং এবং পরিমিত 

রচনায় আগাধ্য গোবদ্ধনের কেহ সমকক্ষ আছেন বলির! শুনিতে পাওয়া 

বান না। (কিন্তু সে শবু সামান্য নাঁয়কনার়িকাবর্ণনে এবং তাভাও 

আঁবাঁর একটা নিপ্দিষ্ট গ্তীবদ্ধ )। পোরীকবিরাজ শ্রতিধর বলিয়া প্রসি্গ 
আছে। (নিজের কোনো রা নাই । একমাত্র) জয়দেব কবি শু 

সন্দর্ভ রচনাঁয় সমর্থ | (অর্থাৎ তাহার রচনায় সমস্ত এণই আছে) বেচে 

তাহার রচনায় ভগবদ্ গুণ বর্মনা মাছে । (এই শেক কবির দৈন্জ্ঞাপক 

রূপেও ব্যাখ্যাত হইতে পারে। বেমন--পূর্বোক্ত বিখ্যাতি কবিগণই 
বখন সর্বগুণসম্পন্ন নেন, তীভাঁদের রচনাই বখন দোবশৃন্য নে, তখন 

জয়দেব কিরপে সন্দর্তশ্দ্ধ (দৌধহীন ) রচনখ্য সমর্থ হইবেন? অর্থাং 
সন্দ্ভশুদ্ধির জয়দেব কি জানেন ?)৮॥ 9 ॥ 



প্রথমঃ সর্গঃ ১৩৯ 

গীতম্। ১। 

মালবরাগেণ রূপকতাঁলেন চ গীয়তে ।-_ 

প্রলরপয়োধিঞলে ধৃতবাঁনসি বেদং 

বিহিতবহিত্রচরিত্রমখেদম্ | 

কেশব ধৃতমীনশরীর 

জয় জগদীশ হরে ॥ ৫ ॥ প্ুবম্। 

নায়কনায়িকাপ্রীয়বর্ণনস্য রচনৈরাঁচার্্যগোবদ্ধনস্ত স্পদ্দাবান কোঁশপি ন 

বিশ্রুতঃ, ন রসান্তরবণনৈঃ । ধোরীনামা কবিরাঁজঃ শ্রুতিধরঃ প্রসিদ্ধঃ 

অবণমাত্রেণ গ্রন্থাধিকাঁরী, নতুন্বয়ং কবিতয়া। গিরাং শুদ্ধিং শোধন- 

প্রকারং জয়দেব এব জানীতে, কেবলভগবদ গুণবর্ণনরূপং তদ্বাপ্িসর্গো 

জনতাঘবিপগ্রব ইত্যুক্তেঃ । অথবা দৈন্যোক্তিরিয়ং বথা গিরাঁং সন্দর্ভশুদ্ধিং 

কিং জয়দেব এব জানীতে ন জানীতএব। যত্র উমীপতিধরঃ বাচ 

পল্লবয়তি, শরণো ঢুরূহদ্রতে শ্রাঘ্যঃ, গোবদ্দনাচাধ্যস্ত তুলো নাস্তেব, 

পোরা তু কবিনাং রাজা শ্রতিধরশ্ঠ। যছ্যপি স্বয়ং দৈন্তেনৈবমুক্তং তথাপি 
সরম্বতী পূর্বার্থমেব প্রমাণরতি ॥ ৪ | 

অথ তংকেলীনাং সব্বোতকর্ষপ্রতিপাদনায়াদৌ সর্বরসাশ্ররশ্য শ্রীকৃষ্ণ 

মহস্তাগ্যবতারত্বেন সর্বরসাধিষ্ঠাতুরখিলনায়কশিরোরত্রতাং প্রতিপাদয়ন্ 

সর্বোত্কর্ষাবিভাঁবন* প্রার্থয়তি প্রলরেত্যাদিনা বসন্তে বাসম্তীত্যন্তেন। 

গাতশ্যান্ত মালবরাগরূপকতাঁল ইত্যাহ মাঁলবেতি । তশ্য লক্ষণং যথা__ 

নিতঙিনীচুদ্থিতবক্ত-বিশ্বঃ শুভছ্যুতিঃ কুগুলবান্ প্রমত্তঃ | সঙ্গীতশালাং 

হে কেশব, হে জগদীশ, হে হরে! তুমি প্রলয় সাগর-জলে নৌকাঁরূপে 
অনায়াসে বেদ সমূহকে ধারণ করিয়াছিলে। মতস্তরূপধারী তোমার জয় 
হউক। (৫) 



১৪০ কবি জয়দেব ও শ্রীগীতগোবিন্দ 

ক্ষিতিরতিবিপুলতরে তিষ্ঠতি তব পৃষ্ঠে 
ধরণিধরণকিণচক্রগঞিষ্ে 
কেশব ধৃতকুম্মশরীর জয় জগদীশ হরে ॥ ৬॥ 

প্রবিশন্ প্রদোষে মালাধরো মাঁলবরাগরাজঃ ॥ বিরামান্তত্র তদ্বন্বং রূপক: 

স্যা্বিলক্ষণ ইতি। কেশব ইতি কেশিদৈত্যনিস্দন শ্রীকৃষ্ণ ! জয় সর্বেবোত- 

কর্ষমাবিষরু, তদাবিকরণসামর্থ্যহেতুঃ । হে জগদীশ ! জগতাং প্ররুতানাম্ 
ঈশ! তথাবিধত্বেৎপি কারুণ্যমাহ। হরে ! হরতি ভক্তানামশেষরেশমিতি হরিঃ। 

হে তথাবিধ ! ততরেশহরত্বং তদেকপ্রয়োজনমাত্রাবতারত্বেন প্রতিপাদয়তি । 
তত্রাদৌ মীনরূপেণ নৌকারিপ-পৃথিব্য'কর্ষণেনাহ-_প্রলয়েতি | ধৃতং স্বেচ্ছয়া 
বিশ্কৃতং মত্শ্তাকারং শরীরং যেন হে তথাবিধ! জয়। জয় জগদীশ হরে 

ইত্যেব ্বপদং প্রতিপদমন্তব্তমাঁনত্বাৎ | বখোক্তং__্রবত্বাচ্চ ্কবঃ প্রোক্তঃ 

'আভোগশ্চান্তিমে মত ইতি । তদাকর্ষণপ্রকাঁরমাহ_-প্রলয়কালীনা থে 

সমুদ্রীস্তেষীমেকীভূতে জলে মগ্রৎ বেদৎ 'অথেদং বথা শ্যান্তথা ধৃতবানসি । 

তত্প্রকারমাহ-রুতং নোৌকায়াশ্চবিত্রং বত্র তৎ ইত্যপি ক্রিয়াবিশেষণং, 

সত্যব্রতং প্রলয়ক্রেশ।দপাপিত্যর্থঃ | 'অনেনৈৰ মীনন্ত বীভৎসরসাধি্ভাতত্ং 
বিজ্ঞাপিতম্ ॥ ৫ ॥ 

ন কেবলং তদাকর্ষণমাত্রে। অপি ত তদ্ধারণপূর্নবকস্থিত্যাপীত্যাহ ক্ষিতি- 
রিতি। সর্বত্র পূর্ববনুখবন্মবোঁজনা । হে ধুতকম্ছপরূপ ! তব পৃষ্ঠে ক্ষিতি- 
স্তিষ্তি । নন পঞ্চাশধকোটিবোজনবিস্তীর্ণারাঃ কথং মম পৃষ্ঠে স্থিতিঃ শ্যাদ 

ইত্যাহ। 'অতিশয়েন বিপুলতরে পৃথিব্যপেক্ষয়াপ্যধিকবিস্তীর্ণে । পুনঃ কীদৃশে ? 

হে কেশব, হে জগদীশ, হে হরে! তোমার অতি বিপুল পুষ্ঠদেশে পরা 

স্থির! হইয়াছিলেন। সেই ধরণীধারণ জন্যই তোমার পুষ্ঠে শুষ্ষ ব্রণচিহ্। 
কুম্মরূপধারী তোমার জয় হউক। (৬) 



প্রথম: সঃ ১৪১. 

বসতি দশনশিখরে ধরণী তব লগ্রা 

শশিনি কলক্ককলেব নিমগ্রা । 

কেশব ধূতশৃকররূপ জয় জগদীশ হরে ॥ ৭ ॥ 

তব কর-কমলবরে নখমন্তুতশৃঙ্গং 

দলিতহিরণ্যকশিপুতনভূঙ্গম্ । 

কেশব ধূতনরহরিরূপ জয় জগদীশ হবে ॥ ৮ ॥ 

ধরণ্যাঃ ধরণেন বৎ কিণচক্রং শুর্ব্রণসমূহস্তেন কঠিনে | অনেনৈৰ কৃত্মশ্যাভুত- 
রসাধিষ্ঠাতৃত্বং বিজ্ঞাপিতম্। কিণঃ শুক্ব্রণে*পি চেতি ত্রিকাগ্ডশেষঃ ॥ ৬ ॥ 

ন চৈতাবতৈবোদহনপূর্ববোদগমনেনাপীত্যাহ। হে ধৃতশৃকররূপ । তব 

দন্তাগ্রে ধরণী লৌকধারণকত্র্যপি লগ্না বসতি | কুত্র কেব? শশিনি চন্দ্র 
নিমগ্া কলঙ্কম্ত কলেব। অত্র দশনন্য বালচন্দ্রেণোপমা ধরণ্যাঃ কলঙ্ককলয়া, 

"অতএব নিমগ্রশব্ন্য উপাঁদানং। অনেনৈব বরাহশ্য ভয়ানকরসাধিষ্ঠাতৃত্বং 

বিজ্ঞাপিতম্ ॥ ৭ ॥ 

নাত্মনঃ রেশসহমাত্রেণ পরপীড়য়াপীত্যাহ । হে ধৃতনরহরিরূপ । তব 

কর-কমলবরে নখমস্তি। কীদুশং__অদ্ভুতং আশ্ট্য্যং শৃঙ্গমগ্রভাগো যস্তা 

তাদৃশম্। অদ্ভুতত্বমেবাহ__বিদারিতো হিরণ্যকশিপো দৈত্যস্ত তন্থুরূপ- 
ভূঙ্গো যেন তৎ। অন্তদ্ধি কমলাগ্রং ভূঙ্গেণ দল্যতে ইদন্ত কমলাগ্রং ভূঙ্গং 

হে কেশব, হে জগদীশ, হে হরে! তোমার দশনশিখরে বিলগ্ন হইয়া 
বসতি-সময়ে ধরণী শশি-নিমগ্ন কলক্ক-চিহ্নবৎ শোঁভ! পাইয়াছিলেন। 
শুকররূপধারী তোমার জয় হউক | (৭) 

হে কেশব, হে জগদীশ, হে হরে! তোমার করকমলের অদ্ভুত 
নখশুঙ্গে হিরণ্যকশিপুর দেহ-ভূঙ্গ দলিত হইয়াছিল। নরসিংহরূপধারী 
তোমার জয় হউক । (৮) 



১৪২ কবি জয়দেব ও শ্রীগীতগোবিন্দ 

ছলয়সি বিক্রমণে বলিমদ্ভুতবামন 
পদনথনীরজনিতজনপাবন। 

কেশব ধৃতবামনরূপ জয় জগদীশ হরে ॥ ৯ ॥ 

ক্ষত্রিয়রুধিরময়ে জগদপগতপাপং 

ন্পপয়সি পয়সি শমিতভবতাপম্। 

কেশব ধৃতভৃগুপতিরূপ জয় জগদীশ হরে ॥ ১০ ॥ 

ব্দালীদিত্যস্ুতশৃঙগত্বং নখস্তেত্যর্থঃ | বিশালেংকর্ষয়ে শ্চাগ্রে শৃঙ্গ স্তাদিতি 

বিশ্বঃ। অনেনৈব শ্রীনৃসিংহস্ত বংসলরসাধিষ্টাতৃত্বং বিজ্ঞাপিতম্ ॥ ৮ ॥ 

অপি চ কপটদৈন্তাদিনাপীত্যাহ । হে ধৃতবামনরূপ ! হে অত্যন্ভুত- 

বামনরূপ ! বিক্রমণে পদাক্রমণনিমিতমুপাদায় বলিং বঞ্চয়সি। পদনথ- 

নীরেণ জনিতং জনানাং পাবিত্র্যং যেন হে তাদৃশ জয় এতদদুতত্বম। অনে- 

নৈব বামনস্ত সখ্যরসাধিষ্ঠাত্ৃত্বং বিজ্ঞাপিতম্ ॥ ৯ ॥ 

ন সরুন্মাত্রপরপীডয়া অসরুত্তৎপীডয়াপীত্যাহ। হে ভূগুপতিরূপ। 
ক্ষত্রিয়াণাং যদ্রধিরং তন্ময়ে পয়সি জলে জলব্ূপে কুরুক্ষে্রস্থতীর্থে জগৎ 

প্রাণিমাত্রং অপগতপাপং বথা স্তান্তথা স্পয়সি । কীদৃশং_ তেন ল্নপনেন 

হে কেশব, হে জগদীশ, হে হরে! 'মদ্ভুত বামনরূপে তুমি (ত্রিপাদ- 

ভূমি প্রীর্থনায় ) দৈত্যরাজ বলিকে ছলনা করিয়াছিলে। (ততকালে 

ব্রহ্গা তোমায় যে পাগ্য নিবেদন করিয়াছিলেন, সেই গঙ্গাবারি অর্থাৎ) 

তোমার পদনথস্পৃষ্ট নীর লোকসমূতের পবিত্রতা বিধান করিতেছে । 
বামনরূপধারী, তোমার জয় হউক । (৯) 

হে কেশব, হে জগদীশ, হে হরে! ধরণীকে একবিংশতিবার নিঃক্ষত্রিয় 

করিয়। সেই শৌণিতসলিলে ন্নান করাইয়া ধরার পাঁপ দূর ও তাপ 
প্রশমিত করিয়াছিলে । পরশুরাম-রূপধারী তোমার জয় হউক । (১০) 



প্রথম: সগঃ ১৪৩ 

বিতরসি দিক্ষু রণে দিক্পতিকমনীয়ং 

দশমুখমৌলিবলিং রমণীয়ম্। 
কেশব ধৃতরামশরীর জয় জগদীশ হরে ॥ ১১ ॥ 

বহসি বপুষি বিশদে বসনং জলদাঁভং 

হলহৃতিভীতিমিলিতযমুনাভষ্ । 

কেশব ধূতহলধররূপ জয় জয়দীশ হরে ॥ ১২ ॥ 

শমিতঃ সংসারতাপো বশ্ত তাদৃশং । ততন্গানেন পাঁপক্ষয়াৎ জ্ঞানোতপত্ত্যা 

ভবতাপশাভ্তিরিভ্যর্থ। অনেনৈৰ পরশুরামস্ত রৌদ্ররসাধিষ্টাভৃত্বং 
বিজ্ঞাপিতম্ ॥ ১০ ॥ 

নচৈতাবতা প্রিয়াবিয়োগাদিছুঃখসহনেনাপীত্যাহ | হে ধৃতরঘুপতিরূপ ! 
সংগ্রামে দশস্থ দিক্ষু রাবণস্ত যে মন্তকান্তএবোপহারস্তং দদাসি | কিমিত্য- 

চেতনাস্থ দিক্ষু বলিদানং দিশাং পতীনামিক্্রাদীনামভীষ্টং তৈরপি কথং স 
বলিঃ কাজ্ফ্যতে রমণীয়ং পরোদ্বেজকন্য রাঁবণশ্য মৌলিবলিস্তেষাং রতিজনক 
ইতার্থঃ 'অনেনৈব শ্রীরামশ্ত করুণরসাধিষ্ঠীতৃত্বং বিজ্ঞাপিতম্ ॥ ১১ ॥ 

*নভাবন্াত্রং স্বপ্রেয়সীশ্রমরূপক্েশাপনোদনায়াম্ম ভক্তবমুনাকর্ষণাদিনা- 
প্যাহ হে ধৃতহলধররূপ ! ত্ব* শুলে বপুষি জলদবন্নীলং বসনং ধারয়সি। 

ভে কেশব? হে জগদীশ, হে হরে! তুমি রণে দিকৃ্পতিগণের 

আকাঙ্কিত রাবণের দশ মস্তক দশদিকে রমণীয় বলিম্বরূপ অর্পণ করিয়া 

ছিলে । রামনূপধারী তোমার জয় হউক । (১১) 

হে কেশব, হে জগদীশ; হে হরে! তুমি শুত্রদেহে জলদবর্ণ যে বসন 

পরিধান কর, তাহা তোমার কর্ষণভয়ে মিলিতা যমুনার নীলকান্তি-ই 

প্রকাশ করে। হলধর-রূপধারী তোমার জয় হউক । (১২) 



১৪৪ কবি জয়দেব ও শ্রাগীতগোবিন্দ 

নিন্দসি যজ্বিধেরহহ শ্রুতিজাতিং 

সদয়হৃদয়দশিতপ শুঘাতম্ | 
কেশব ধৃতবুদ্ধশরীর জয় জগদীশ হরে ॥ ১৩॥ 

ম্নেচ্ছনিখহনিধনে কলয়সি করবালং 

ধূমকেতুমিব কিমপি করালম্। 

কেশব ধৃতকক্কিশরীর জয় জগদীশ হরে ॥ ১৪ ॥ 

তত্রোধপ্রেক্ষ্যতে,_ হলেন হতির্ননং তদ্ঠীতাা। মিলিতা যমুনা তদ্বদাঁভা যশ্য 

তৎ। অনেনৈব শ্রীহলধরশ্য হাশ্তরসাঞ্িষ্ঠাতৃত্বং বিজ্ঞাপিতম্ ॥ ১২ ॥ 
কিঞ্চ নিজাজ্ঞারূপবেদবিরুদ্ধবাঁদ প্রবর্তনেনাপীত্যাহ | ত্বং বজ্ঞরবিধেষজ্ঞ- 

বিধায়কবেদবাক্যসমূহং নিন্দসীত্যহহেত্যস্ুতং স্বয়ং বেদান্ প্রকাশ্ঠ স্বয়মেব 
নিন্দসীত্যভুতম্। ততপ্রকারমাহ-_দশিতং পশূনাং ঘাতো বত্র তদ্বথা 

স্যান্তথা । কথং নিন্দসীত্যাহ । পশুষু সদয়ং হৃদয়ং যম হে তাদৃশ! হিংসা 
পরমে৷ ধন্দ ইত্যাদিনা দৈত্যমোহনার পশুধু দরাসহিত ইত্যর্থঃ । অহেঃ 
পয়ঃপোঁষ ইব দৈত্যানাং বজ্ঞকরণমন্থচিতমিতি তম্মোহনং যুক্তমিত্যর্থ; | 

অনেনৈব বৃদ্ধন্ত শান্তরসাধিষ্ঠান্ত্বং বিজ্ঞাপিতং ॥ ১৩ ॥ 
ুদ্ধধন্্মং বিনা প্রাণিববেনাপীত্যা। হে ধৃতকন্কিশরীর ! তুং গ্রেচ্ছ 

নিবহশ্য নাঁশনিমিন্তং করবালং খড্গং কলরসিঃ কলিহলেযাঃ কানধেন্তত্বা- 

হে কেশব, হে জগদীশ, হে হরে! বজ্ঞে পশুবধ দশনে করা পরবশ 

হইয়া তুমি যজ্ঞবিধির প্রবর্তক শ্রুতি (বেদ) সমূহ্কের নিন্দা করিয়াছিলে। 
বুদ্ধ-বূপধারী তোমার জর হউক । (১৩) 

হে কেশব, হে জগদীশ, হে হরে! মেচ্ছসমূহকে বধ কবিবার জন্য 
তুমি ধূমকেতুর স্তায় ভীষণরূপে তরবারী নিষ্কাশিত করিবে । কন্ধি- 

রূপধারী তোমার জয় হউক । (১৪) 



প্রথমঃ সর্গঃ ১৪৫ 

শ্রীজয়দেবকবেরিদমুদিতমুদারং শণু সুথদং শুভদং ভবসারম্। 

কেশব ধূতদশবিধরূপ জয় জগদীশ হরে ॥ ১৫ ॥ 

বেদান্ুদ্ধরতে জগন্তি বহতে ভূগোলমুদ্ধিত্রতে 

দৈত্যং দারয়তে বলিং ছলয়তে ক্ষত্রক্ষয়ং কুর্ব্বতে । 

পৌলস্ত্যং জয়তে হলং কলয়তে কাঁরুণ্যমাতদ্বতে 

শনেচ্ছান্ মূচ্ছয়তে দশাকৃতিকুতে কুষ্তায় তুভ্যং নমঃ ॥ ১৬ ॥ 

কারয়সি। কীদৃশং ? কিমপি অনির্বচনীয়ং অতিশয়-মিত্যর্থঃ | করালং 

ভয়ঙ্করং ৷ কমিব ধূমকেতুনামা ব উৎপাঁতিকো গ্রহস্তমিব | অনেনৈব কঙ্ধিনো 
বীররসাধিষ্ঠাতৃত্বং বিজ্ঞাপিতম্ ॥ ১৪ ॥ 

এবং প্রত্যেকৈকাঙ্গরসাধিষ্ঠাতপুরঙ্কারেণ নিবেছ্য সমুদিতাঙ্গরসাধি্াতৃ- 

পুরক্ষারেণ নিবেদয়তি । হে দশবিধরূপ শ্রীরুষ্ণ ! জয়। জয়দেবকবেশ্ম্মেদ- 

মুদিতং শা গং? শুভদং জগন্সঙ্ষল প্রদম্। যতো ভবশ্য জন্মনঃ 

তদবতারাণ.. টআবিভাবরহস্ং বওঞ্ছ২, 'অতএবোদারং পরমং মহৎ 
ততু্র্থিদং পদ, জন্ম গুহামিজিজাহৃতোক্ডেও ॥ ১৫ ॥ 

অগ বর্তমান প্রত্যয়ৈরবতারাণাং তন্ত্লীলানামপি নিত্যত্বপ্রতিপাদনেন 

হে কেশব, হে দশবিধরূপধারী, হে জগদীশ, হে হরে! তোমার জয় 

হউক। ( এইরূপে জয়োচ্চারণ করিয়া সকলে ) শ্রীজদেব কথিত স্ুখ- 

দায়ক, শুভদীয়ক, সংসারের সার-স্বপ এই মনোহর স্তোত্র শ্রবণ 
করুন ॥ ১৫ ॥ 

বেদের উদ্ধারকারী, ভিলোকের ভারবহনকারী, ভূমগুল উত্তোলনকারী, 
হিরণাকশিপু বিদাঁরণকাঁরী, বলিকে ছলনাকাঁরী, ক্ষত্রক্ষয়কারী, দশানন 

সংহাঁরকারী, হলকর্ষণকারী, করুণা-বিতরণকারী, শ্রেচ্ছধবংসকাঁরী, দশরূপ- 
ধারী হে কুষ্ণ তোমায় প্রণাম করি ॥ ১৬ ॥ 

ও ০ 



১৪৬ কবি জয়দেব ও শ্রীগীতগোবিন্ন 

গীতম্ ॥ ২॥ 

গুর্জরীরাগেণ নিঃসারতালেন চ গীয়তে ।__ 

শ্রিতকমলাকুচমণ্ডল ধৃতকুণগ্ডল কলিতললিতবনমাল 
জয় জয় দেব হরে ॥ ১৭ ॥ 

শ্রীরুষ্ণশ্য নিত্যং তত্দবতারলীলত্বং বক্তুং উত্তগীতার্থমেকশ্নোকেন 

নিবন্নাহ__বেদানিতি। দশাবতারান্ কুর্বতে শ্রীকৃষ্তায় সর্বাকর্ষণানন্নায় 

তুভ্যং নমোহ্ত। দশারুতিত্বং প্রকটয়ন্নাহ। মীনরূপেণ বেদোদ্ধরণং 

কুর্ববতে, কৃম্মর্ধপেণ ভুবনাঁনি বহতে, বরাহরূপেণ পৃথিবীম গুলমৃদ্ং নয়তে, 

নুসিংহরূপেণ হিরণ্যকশিপুং দারয়তে বাঁমনরূপেণ বলিং ছলয়তে ছলেন 

ব্যাজেনাত্মসাৎ কুর্বতে, পরশুরামরূপেণ দুপক্ষত্রিয়াণাং নাশং কুর্ববতে? 

শ্রীরামরূপেণ রাবণং জরতে, বলভদ্ররূপেণ দুষ্টদমনায় হলং ধারয়তে, 
বুদ্ধরূপেণ কারণ্যং বিস্তারর়তে, কন্ধিরূপেণ ক্রেচ্ছান্ নাশয়তে | এতেষাম্ 

অবতারিত্বেন শ্রীরুষ্ণন্য সর্ববরসত্ব্ং সিদ্ধম্ | মল্লানামশনিন ণামিত্যাছ্ান্তে; 

অতএব একাদশভিঃ পঠ্ঘৈঃ সমাপ্তি: | বৃদ্ধো নারায়ণোপেন্ছ্ৌ নৃসিংহোনন্দ 

নন্দনঃ | বলঃ কৃত্মস্তথা কন্ধী রাঘবো ভার্গবঃ কিরিঃ। মীন 

ইত্যেতাঃ কথিতাঃ ক্রমান্বাদশ দেবহাঃ ॥ ইতি ভক্তিরসামতসিদ্ধো 
রসাধিষ্ঠাতারঃ ॥ ১৬ ॥ 

অথ তেনৈব সর্ববোপাস্তাত্বেখপি ধ্যেয়বিশেব্বং বদদন্ ভয়; শাকৃষণ্য সর্ব 

নায়কশিরোরত্রতীপ্রতিপাঁদনায়  ধীরোদাভ্তত্বাদিচ তুর্বিধনারক গুণসমগ্বয়েন 

সর্কবোৎকর্ষাবিতাবনং প্রার্থয়তে শ্রিতকমলেত্যাদিভিঃ গীতশ্ঠাশ্য গুর্জবীরাগো 

নিঃসারতালঃ । তল্পক্ষণং বথা শ্যামা স্থকেণা মলয়দ্রমানীত মুছুললসজ- 

কমলার বক্ষঃস্থলাশ্রিত, কুগুলধারী, মনোভর বনমালা পরিশোভিত 

হে দেব, হে হরে, তোমার জয় হউক, জর হউক ॥ ১৭ 



প্রথম সর্গ: ১৪৭ 

দিনমণিমগুলমণ্ডন ভবখগুন মুনিজনমাঁনসহংস ॥ ১৮॥ 

কালিয়বিষধরগঞ্জন জনরঞ্জন যুকুলনলিনদিনেশ ॥ ১৯ ॥ 

পল্পবতল্লজাতা৷ | শ্রতেঃ শ্বরাঁণাং দধতি বিভাগং তন্তরীমুখাৎ দক্ষিণ গুর্রীরম্ ॥ 

দ্রুতদ্বন্দাৎ লুদ্বন্দ“ নিঃসারঃ স্যাদিতি। তত্র পরমব্যোমনাথত্বেন 

বীরললিতত্বমাহ। শ্রিতমাশ্রিতং লক্ষ্যাঃ কুচমণ্ডলং যেন হে তাদৃশ! 
অনেন বিদগ্ধত্বপরিহাসবিশারদত্বপ্রেরনীবশত্বনিশ্চিন্তত্বানি শ্ুচিতাঁনি। 

মতএব ধৃতে কুগুডলে যেন হে তাঁদৃশ ! ধৃত] সুন্দরী বনমাঁলা ঘেন ভে 

তাঁদৃশ ! অনেন বিশেবণদ্বয়েন নবতারণ্যং তেনৈব বেশবিভ্টাসসিদ্ধে; | 

হে দেব! হে হরে! জয় উত্কর্ষমাবিষ্ব'রু | ইতি সর্বত্র যোজনা নিষ্পাগ্যাহু- 

বিশেষেণ জয় জয় দেব হরে ইতি প্রুবপদম্ ॥ ১৭ 

অথ হৃর্যমগুলান্তধ্যেয়ত্েন ধীরশান্তত্রনাহ । স্ৃর্যমগুলং পৃজ্যত্বোপ 
পাদনেন মণগ্ুয়তি ভূষয়তীতি হে তথাবিধ! জয় । ইতি ক্রেশসহনত্বং বিনয়াদি- 

গুণোপেতত্বঞ্চ । অতএব মননখীলানাং মানসহংস ! মানসে সরসি হংস ইব 
সদা তচ্চিত্তে স্থিত ইত্যর্থঃ | অতএব সমপ্ররুতিকত্বং বিনয়াদিগুণোপে- 

তত্বঞ্চ, তেন তংসংসারং নাশয়তীতি হে তাদৃশ ইতি বিবেচকত্বম্ ॥ ১৮ ॥ 

নিজোপাগ্যত্বেনাপি পোয়বিশেষত্বেন ধীরোদ্ধতত্বমাহ দ্বাভ্যাম্। 
কালিরনামা বিষধর; সপন্তস্ত গঞ্জনেন “বিনা মখসেবনং জনা” ইতিবৎ 
জনান্ বজজনান্ রঞ্জরতীতি হে জনরঞ্জন! কিমিতি তান্ রঞ্জয়ামীত্যাহ। 
_বছুকুলমেব নলিনং তঠ্য দিনেশ স্র্ধ্য হইব। বাদবানাং হিতার্থায় ধূতো! 

সবিভমগ্ডলের শোভাবদ্ধক+ ভববন্ধনখ গুনকারী মুনি-মানস-সরোবরের 

**ন-ন্বরূপ, হে দেব ছে হরে, তোমার জয় হউক, জয় হউক। (১৮) 
কালিয় সর্পদমনকাঁরী, লোকরঞ্জক+ যদ্ুকুলকমলের সুষ্যস্বরূপ* হে 

দেব, হে হবে, তোমার জর হউক, জয় হউক । (১৯) 



১৪৮ কবি জয়দেব ও শ্রীগীতগোবিন্দ 

মধুমুরনরকবিনাশন গরুডাসন স্থরকুলকেলিনিদান ॥ ২০ ॥ 
অমলকমলদললোচন ভবমোচন ত্রিভুবনভবননিধান ॥ ২১ ॥ 

জনকস্থৃতারুতভূষণ জিতদূষণ সমরশমিতদশকণ্ ॥ ২২ ॥ 

গিরিবরো মরা ইত্যাদি বচনাদেগাপা এৰ যাঁদবা, অতো গোঁকুল প্রকাশক 

ইত্যর্থঃ কালিয়েতি মাৎসধ্যবত্বং জনরঞ্জনেতি বছুকুলেতি চ অহঙ্কারিত্বং 

অহন্তয়া মমতয়! চ জনরঞ্জনাদিসিদ্ধেঃ ॥ ১৯ ॥ 

তশ্ঠৈব দ্বারকাছ্যুপাস্তত্বেনাপ্যাহ । মধুমুরনরকান্ বিনাঁশয়তীতি হে 
তথাঁবিধ! জয় ইতি। গরুড়ঃ পক্ষিরাজঃ স এব আসনং বস্ত হে তাদৃশ ! 

স্থরকুলকেলীনাং নিদানং আদিকাঁরণং হে তাদৃশ! এতৈর্মায়াবিত্বাদি- 
চতুষ্টয়ম্ ॥ ২০ ॥ 

সর্ধতাপোপশমনপূর্ধ্বকসর্ববাভাষ্টপ্রদ তয়া দেবসাহায়করূপেণ ধীরোদাত্ত- 

ত্বমাহ দ্বাভ্যাম। নির্মলকমলদলে ইব তাঁপশমকে লোচনে বস্ হে তাদৃশ ! 

জর ইতি । তাদৃশলোচনোপলক্ষিতগন্তীরত্বং কথং তাপশমত্বম্ অত আহ-- 

ভবং সংসারং মোচয়তীতি হে তাদৃশ! ইতি করুণত্বং। তদপি কুতঃ 

ত্রিভুবনানাং ভবনম্য নিধানং নিধিরিব কারণং জনক ইত্যর্থঃ ইতি 

বিনারিত্বম্ ॥ ২১॥ 

জনকম্থৃতয়া কৃতং ভূষণং বন্য হে তাদৃশ ! জয় ইতি সুদৃঢবরতত্বম্। 

মধুঃ মুর) ও নরকাস্সরের বিনাশকারী, গরুডবাহুন, হুরকুলের আশ্রন্ধ- 

স্বরূপঃ হে দেব, হে হরে তোমার জয় হউক, জর হউক । (২০) 

বিমল-পঙ্কজাক্ষ, ভব-ছুঃখ-মোচনকারা, ত্িিহুবনের জনক হে দেব, 

হে হরে, তোমার জয় হউক, জয় হউক | (২১), 

জানকী-রুতভূষণ, দৃষণ-বিজরা, সমরে দশাননের সংহারকারা, হে দেব, 

হে হরে, তোমার জর হউক, জয় হউক । (২৯) 



প্রথমঃ সর্গ ১৪৯ 

অভিনবজলধরস্থন্দর ধতমন্দর শ্রীমুখচন্দ্রচকোর ॥ ২৩ ॥ 

তব চরণে প্রণতা বয়মিতি ভাবর কুরু কুশলং প্রণতেষু ॥ ২৪ ॥ 

শ্রীজয়দেবকবেরিদং কুরুতে মুদং মঙ্গলঘুজ্জলগীতি ॥ ২৫ ॥ 

জিতো নর রাক্ষসো যেন হে তাদৃশ ' ইত্যকখনত্বম। সংগ্রামে শমিতঃ 
রাবণো বেন হে তাদৃশ ! তন্ধাণি ॥ ১২ | 

অশ্মিন্ রে তমুখাত্র প্রতি পাদনায় নল নন সংপুটিতনিব 
পুনন্তমেবাভ অভিনবেতি | হে নবীন-মেঘবহ্-শ্ন্দর 1 জর। ধুতো মন্দর- 

সতন্নানা গিরিরেন হে তাদৃশ ! ক্গীরাদ্দিমথন ইত্যধিগন্যবাম। আভ্যাং 

নবতারণ্যং তদধিগমণ্চ | কুতঃ অ্রিরঃ সদুদ্রনথনাবিভুতীয়া মুখচন্দ্রে চকোর্র 

ইব সলালস ইতি প্রেরপীবশতরন্। এতেবু টিকা গুণা অংশেন আকুষে, 

সর্ব এব পূর্ণতয়া বিরাঁজন্থ ইভি সর্বোতিকর্ষত্রমূ। আভোহ্তাপি নবপদৈঃ 
সমাপ্তি ॥ ২৩ ॥ 

অথ ন্বসহিতেদু তংশ্রোতৃবক্তধু প্রসাদং প্রার্থরতে । হে শ্ীরষ্ণ 

তব চরণে বরং প্রণভা ইতি ভাঁবর জানীহি। ইতি ভ্ঞাত্বা কিং কর্তব্যং 

প্রণতেধু অন্মাস্থ কুশলং তলীলানভবসামথ্যং কুরু দেভি। তরীলানিভবস্তয 

তংপ্রসাদঃ বিশীপপন্ডেঃ । পরমানন্দরূপত্বাদিভার্থঃ ॥ ২৪ । 

রি ও. 

অত্র স্বান্থভব” প্রমাঁণয়তি | ইদং জয়দেবকবেন্ম মুদং করোতি । 

নব ভলধর-স্থন্দর-কান্ছি, মন্দর পর্বতধারী, লক্ষমীমুখচন্ের চকোর* 

ভে দেব, ভে হরে, তোমার জয় হউক, জয় হউক | (২৩) 

মাঁমরা তোমার চরণকমলে প্রণত রহিয়াছি, ইহা জানিয়া আমাদের 

কুশল বিধান কর (২৪) 

জয়দেব কবির এই মঙ্গলজনক উজ্জ্লরূসের গান সকালের আনন্দ 

ব্ধন করুক | (২৫) 



১৫০ কবি জয়দেব ও শ্ীগীতগোবিন্দ 

পল্মাপয়োধরতটাপরিরন্তলগ্ন- 
কাশ্মীরমুদ্রিতমুরো মধুস্থদনস্থয | 
ব্যক্তান্থরাগমিব খেলদনঙ্গখেদ- 

স্বেদান্ুপূরমন্থপূরয়তু প্রিয়ং বঃ ॥ ২৬॥ 

বসন্তে বাঁসম্তী-কুসুমস্তথকুমারৈরবয়বৈ 

ল্রমন্তীং কান্তারে বহুবিহিতকষ্কান্সসরণাম্। 

ইদমিতি কিং মঙ্গলং মঙ্গলাচরণমাত্রং | কীদৃশম্ ?-_উজ্জবল্য শঙ্গারস্য 
গীতিরগানং বত্র ত২। এবঞ্েতৎ কিমু কেলীনামিত্যর্থঃ ॥ ২৫ ॥ 

এবং প্রার্থ্য শ্রোত্ন্ প্রতি আশিষমাতনোতি পন্মেতি। মধুস্থদনস্ত 
বক্ষ্যমাণরীত্যা ভক্ষণ উরো বো বৃক্মীকং প্রিয়ং বাঞ্ছিতং অন্ত নিরন্তর" 

পূরয়তু । কীদুশন্?--প্মা শ্রীরাধা তশ্তাঃ পরোধরপ্রান্তভাগপরিরন্তলগ্র: 

কুষ্কুমেন মুর্রিতং মঙ্ষিতং মুদ্রীং প্রাপিতমিতার্থঃ | অত্রান্তা মা বিশ 

ইত্য্তি প্রারণৈবেতি ভাঁবঃ । অতএব খেলতা অনঙ্গেন বঃ থেদস্তেন 
স্বেদান্নাং পূরঃ প্রবাছো বত্র ত। তত্রোতপ্রেক্ষাতে |ব্যক্তঃ প্রকটী- 

ভূতৌহনভরাগো বন্র তদিব। অন্তরুচ্ছলিতঃ প্রিয়ান্রাগো বহিঃ কাশ্মীর 

রূপেণ উরসি মাবিভূতি ইত্যর্ ॥ ২৬ | 

তদেবং মঞ্গলমপমেট্নব মাধবোতকর্ষমাবিদ্গত্য উপক্রমোক্তহ্রীরাধামাবব- 

রহঃকেলিবর্ণটনোংকলিকোচ্ছলিতচিন্ুঃ  কবিপরক্গিণপুষ্ঈশঠনায়ক গুণসনপ্বয়েন 

শ্রারাধিকায়াৎ প্রুষ্ণশ্যান্তকুলনারকতা প্রতিপাদনার্”. শচিকটাহন্তার়েন 

প্রগাঢ় মালিঙ্গনে পল্মার স্তনতটের কুন্কম লাগিয়া বাহার বক্ষদেশ 

বিশেষরূপে চিক্িত হইয়াছে, মদনসন্তাঁপ জন্য ঘন্মবিন্দু শোভিত যিনি সেই 

কুঙ্কুম-চিহছছলে অন্তরের মন্তরাগ বাহিরে প্রকাশ করিতেছেন সেই মধুস্মদন 
এাপনাদিগের মানন্দ বর্দন করুন| (২৬) 



প্রথম? সর্গ: ১৫১ 

অমন্দ: কন্দর্পজরজনিতচিস্তাকুলতয়া 
বলদ্বাধাং রাধাং সরসমিদমূচে সহচরী ॥ ২৭ ॥ 

শ্ীশুকোক্তিবং সাধারণোনান্ট।ভিস্তদ্বিভরণং সমামেন সমাঁপয়িতুকমস্তেনৈৰ 

শ্রীবাধিকায়াঃ সর্বেবোাখকধমাবিকষর্তংং তত্র তত্র তশ্যাঁঃ অষ্টনায়িকাবস্থাং 

বর্ণয়ন সন্তোগপোষকবি প্রলন্তশঙ্গারবর্ণনীয় প্রথমং বিরহোৎকন্ঠিতামাহ বসন্ত 
ইতি । বসন্তসময়ে ততসহচারিণী সখী শ্রারাধিকাং সরসং যথা স্ান্তথা 
ইদং বগ্ষ্যমাণমূচে | শ্রীরুষ্কাভি প্রায়ং জ্ঞাপয়িভূমিতি জ্ঞেয়ম। কীদৃশীং ? 
মাধবাপুপ্পতোহ্পি কোমলৈরন্গৈরপলক্ষিতাং যুক্তামিত্যর্থ |  তাদৃশ্যপি 
দুর্গনে বন্মনি ভ্রমন্তাম্। নন্ কান্তারে কথ ভ্রমতি ? বহু যথা স্তান্তথা রুতং 

রুষ্ণাভঘরণং যরা হাম অনন্দং যথা শ্যান্থা কন্দপ্পেণ কামেন 

তৎপ্রাপ্ত্যতিলাষেণ বো জরঞ্ছেন জনিতয়া চিন্তয়াকুলতয়া বলম্তী পীড়া 
নশ্যান্তাম। অধ তাং বিহার অন্াভিস্তদ্বিতরেণেনেদং গম্যতে । শারদীর- 

রাকারাতৌ প্রথমরাসমচোত্সবে শ্রীরাধিকায়া অসমানোদ্ধরূপগুণবিলাস- 

মন্ভুয় তশ্তাং সর্ববিজয়িস্বান্তরাগং সফলং মন্তামানস্য শ্ররুষ্ম্ত কচিৎ 
কদাচিৎ কথপ্চিভ্ত২সাদৃশ্ঠং ভবেন্ন বেতি স্কুণানিখননন্ায়েন তদ্ধিবিৎসায়াং 
চিরঘত্তু ছুতার। দিনকতিপয়ানন্তরং লীলেরমিতি । অথবা তদ্িবিংসায়া- 
মহ্যছ্ুতায়াং তদিজ্ছান্সারিণা। ঘোগমায়য়া কংসান্তজ্ঞাতাক্র,রাগমনে কুতে 

তদ্মেবানেকনারীসংকুলাঃ শ্রীমখুরামসৌ গতবান্, গত্বা চ তত্র নারী- 
প্রভৃতিযু বজপ্ন্দরীণামিৰ রূপ গুণাদিমননূভূয় শ্রীদ্ধারাবতীং প্রতি তদাশয়া 
জগাম। শহুষ শরেন্রকন্পা বিবাহ্াপি নরকাস্থুরাহৃতগন্ধর্ববক্ষনাগনর- 

কগ্ঠান]” শতাধিকষোড়শমহম।ণি বিবাহ তাস্ু তাস্বপি তাসাং সাদৃশ্যং ন 

প্্ধমূ। ততে। দন্তবক্রবধানন্তরং পুনর জাগমনে জাতে সত্যেব লীলেয়মিতি 
বথা নামোভতরখণ্ডে_ রুষ্ঞোৎপি তং দন্তবক্রং ইতা। যমুনা মুততীর্ধ্য নন্দব্রজং গত্বা 



১৫২ কবি জয়দেব ও শ্রাগীতগোবিন্দ 

গীতম্ ॥ ৩ ॥ 

বসন্তরাগবতিতালাভ্যাং গীয়তে 1 

ললিতলবক্গলতাঁপরিনালনকোমলগলয়সমীরে | 

মধুকরনিকরকরঙ্গিতকোকিনক্ঞ্িকুপ্জকুটীরে ॥ 

বিহরতি হরিরিহ সরসবসভে । 

নৃত্যুতি যুবতিজনেন সনং সখি বিরহিজনস্া ছুরন্কে ॥ ২৮। 

সোতকগ্ঠৌ পিতরাবভিবাগ্াশ্বান্ত তাঁভাঁং সাশ্রকগমালিছ্দিতঃ সকলগোপ- 
বন্দান্ প্রণম্যাশ্বান্ত বহুবস্্ীভিরশাদিভিঃ ততস্থান্ সর্বান্ সন্ধ্পরামীমেতি 
গছ্যেন। তথাহি শ্রীভাগবতে চ প্রথমন্তন্ধস্থদ্বানকীবচনম্- বঙ্থামুজাক্ষীপ- 

সসার হো ত্ুবান্ কুন মধন বাথ স্থজদদিদক্ষরা | তরান্দকোটি প্রতিনঃ 

্ণো শিরা বিনাক্ষোবিব ন প্রবাচুতেতি ॥ অর মরন মথরাঞ্জেতি 
সি 

স্বামিটাকা চ। স্ন্দস্্দা তত্র হ্রাবজন্তা এব কেশিমথনমিতি হবিঃ 

টিলানালি ৮-1- ৮ ৮; কলি 

কিমুগে তা তাপপক্ষারানাহ লালকভনভাদনা | হিতশ্াশ্াা বনঙ্ষিাত51 

বতিতালস্থদ বথা _শিপিবভোচ্চিরবক্ষ5ছঃ পুন পিক চতনবাহারের | 

মাধবাকুস্্রবকোমলাঙ্গা রাণা নুন্দাবনের নিভতপ্রদেশে বদ আরুদের 

মচসন্ধান করিতেছিলেন ॥ এনন সমর কোনো নবী আনিয়। নিউ বালেন 

ভীহাকে কঠিলেন_ |] ২৭ ৭ 

সি, মধু মলমনপবন ্ন্দর লবক্ছলতাগুলিকে রানে আান্দোলিহ 

করিতেছে, অলিগুগ্তনে এবং কোঁকিলকুজনে কুপ্চবূুগীর প্রতিধ্বনি 

হইতেছে | বিরঠিগণের ঘঃখ-দার়ক এই সরস-বসন্থে নৃহাণলা অজবপগণের 

নে হরি বিহার করিতেছেন ॥ ২৮। 
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উন্মদমদনমনো রথপথিকবধূজনজনিতবিলাঁপে । 

অলিকুলসম্কুলকুসুমসমূহনিরাকুলবকুলকলাঁপে ॥ ২৯ ॥ 

ধমন্ মুদারামমনঙ্গমুন্তিমত্তো মতঙ্গো হি বসন্থরাঁগঃ ॥ লঘুদন্দাদ্ ভ্রতদন্দং; 

যতি শ্াৎ ত্রিপুরান্তরা ইতি। হে সখি! ইহ বুন্দাবনবিপিনে রসঃ 
এর্গারস্তৎসহিতে বসন্তসমর়ে হরিবিহরতি । কেন প্রকারেণ ? যুবতিজনেন 

সমং নৃত্যতি। কীদূশে? বিরঠিজনন্য ছুরন্থে ছুঃখেন গমযিত্ুং 

শক্যে। ইত্রাভয়োৌবিশেবণন্ | হরির্মনোহরণণীলঃ অতোহন্য বিরহে 
দুঃনভঃ সরসোহপি বসল্োগ্য়ত বিরহিণাং ছুঃখদত্বাৎ দুরন্ত ইত্যর্থঃ। 

তদভি প্রীরজ্ঞানাছাবীর্ধ্য[দিকনিবারণার ইদমুন্তং প্রবঘ।  ব্সন্থন্তৈব 

বিশেষণানি বুন্দাবনন্তাপি সনম্ভবন্থি। কীদৃশে ? ললিতাঁয়া লবঙ্গলতারাঃ 

পরিথালনেন আলিঙ্গনেন কোমলো। মলর।চলসধন্ধী সমীরো বর তন্মিন্। 

লতানারাসংম্পণীৎ কোনলতেন মান্দাম্  পুপপসন্গন্ধাৎ সৌগন্ধম্, 
বমুনাজলসনগন্ধাৎ শৈত অঙেতনাপি লতা কান্থমন্তরেণ চে স্থাতুং ন 

2 কথতাথঃ | তথা মবুকরাণাং সমূহেন এ 
হন ৯৯ ডে 0] 3 ৬৯ 1 ৫! ্পী শা “সি এ 

বিরঠিজনছুরম্থতামাহ । পুনঃ কীদশে ? উদগতো মদো বস্ত তেন মদনেন 

মনোরথো বেষাং তেযাং পথিকবধূজনানাত ভনিতো। বিলাপো যেন তম্মিন্। 

যত; মলিকুলেন সংকুলেন ব্যাঞ্জেন কুস্থমসমহেন নিঃশেষেণাকুলঃ বকুল- 

ঞলাপো বত তম্মিন। নংকুলং বাসাবদব্যাপ্ধ ইতি বিশ্বঃ ॥ ২৯ ॥ 

এই বসন্ত (একদিকে ঘেমন) মদনসম্ভীপিতা পথিকবধূ (পতি 

থাঁগাদের বিদেশে ) -গণের বিলাপে মুখরিত, ( অন্ধর্দিকে তেমনি ) অলি 

চিত কুস্থমাঞ্চিত বকুলপংক্তিতে স্বশোভিত ॥ ২৯ ॥ 
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মুগমদসৌরভরভসবশন্দনবদলমালতমালে । 

যুবজনহৃদয়বিদারণমনসিজনখরুচিকিংশুকজালে ॥ ৩০ ॥ 

মদনমহীপতিকনকদগ্ুরুচিকেশরকুস্থমবিকাশে । 

মিলিতশিলীমুখপাঁটলিপটলকতনম্মরতৃণবিলাসে ॥ ৩১ ॥ 

বিগলিতলজ্জিতজগদবলো কনতরুণকরুণরুতহাসে । 

বিরহিনিকুন্তনকুস্তমুখাক্লতিকেতকিদন্করিতাশে ॥ ৩২ ॥ 

করগ্ষিতানাং মিশ্রিতানাং কোকিলানাং কুজিতং যত্র স কুঞ্জকুটীরো 

বত্র তম্মিন্ শীলনমালিঙ্গনে শ্যাৎ করক্িতং ভু খচিতমিতি বিশ্বঃ ॥ ২৮ | 

পুনঃ কীদৃশে কস্তরিকারাঃ সুগন্ধস্য বো রভসঃ অতিশয়" তস্তায়ন্তা 

নবদলানাং শ্রেণী বেষু তে তমালা যত্র তম্মিন। তথা যুবজনানা" 

হদয়বিদারণা মনসিজন্য বে নগাস্তদ্বদ্রচি্ষেবাং পলাশকুস্থমানাং তেষা" 

সমূহো যত্র তম্মিন্ যুবন্বতিনির্দয় ইতি ভাবঃ ॥ ৩০ | 

পুনঃ কীদূশে ? মদননহীপতেঃ সুবর্মচ্ছত্র্ত ইব রুচি্যন্ত নাগকেশর- 

কুন্ুম্য বিকাশো বত্র তশ্মিন। কিঞ্চ মিলিতাঃ শিলীমুখা ভ্রমরা বন্মিন। 

তেন পাটলিপুষ্পমমূহ্েন কুতঃ তুণীরগ্ত বিলানো বর তন্মিন পাটলিপুক্গন্ত 

তুণাকারত্বাৎ শিলীমুখশব্ন্য গ্রিষ্টার্থত্বাং সাম্যম্ । ৩১ ॥ 

(এই বসন্ধে) নবমুকুলিত তমালরাজি বেন মুগমদসৌরভকে 

'অতিশয় বগাভূত করিয়াছে (নর্থাৎ তমালগুকুল মগমদের ন্যায় গ্গ 

বিকীর্ণ করিতেছে )। পলাশপুম্প গুলিকে নবজন-জদয়বিদার্ণকারী কামদেবের 

নথরসদূশ মনে হইতেছে ॥ ৩০ ॥ 

(এই বসন্তে) বিকশিত কেশরকুল্রম মদনরাজের স্বর্ছতের হায় 

শোভা পাইতেছে। ভ্রমরবেষ্টীত পাটলিপুঙ্পসমৃগকে কামদেবের তুণারে? 
মত বোধ হইতেছে ॥ ৩১ ॥ 



প্রথম সর্গঃ ১৫৫ 

মাঁধবিকাঁপরিমলললিতে নবমালি কয়াঁতিস্তুগন্ধৌ । 

মুনিমনসামপি মোহনকারিণি তরণাকারণবন্ধৌ ॥ ৩৩ ॥ 

পুনঃ কীদৃশে ? বিগলিতং লজ্জিতং লজ্জা মস্ত তশ্য জগতঃ প্রাণিমাত্র- 
স্তযবলোকনেন তরুণৈঃ করুণবৃক্ষৈঃ পুষ্পব্যাজেন কৃতো হাসো যত্র তম্মিন্। 
যুনামেব কামাভিজ্ঞতর়া হাস্থস্তোপযুক্তত্বে শ্লিষটার্থন্য তরুণশবন্যোপাদানম্। 
তথা বিরহিণাঁং নিরুন্তনায় কুন্তম্য অন্ত্রবিশেষন্য মুখমিব আকৃতির্যাসাং 

তাভিঃ কেতকীভির্দন্থরিতা উন্নতদন্তা আশা দিশো যত্র তম্মিন। অনেন 

অতিনির্দয়তা স্চিতা | প্রাসন্ত কুন্ত ইত্যমরসিংহঃ ॥ ৩২ ॥ 
পুনঃ কীদূশে ? মাধবিকাঁয়াঃ মৌরভেন ললিতেন তথা নবমালিকা- 

পুস্পৈরতিসৌরভে । ঘুনিমনসামপি মোহজনকে কামিনাং কা বার্তেত্য- 
পের: । ঈদূশোহ্পি ঘঃ সমাধিযুক্তমুনীনাং মনস্থ্যদ্বেজকঃ স কথং চিরং 
তিষ্ঠতি। তরুণানা* নিরুপাধিকমিত্রে একশেবন্তরুণশব্দঃ তরুণ্যশ্চ তরুণাশ্চ 

তেষামিতি ॥ ৩৩ ॥ 

( এই বসন্তে ) জগতকে লজ্জাহীন দেখিয়া নবপুষ্পিত বাতাবী তরুগুলি 

( বেন প্ুস্পছলে ) হাস্ত করিতেছে । বিরহীগণের দলনকারী বধাফলকের 

স্বায় কেতকী পুষ্পগুলিকে দেখিয়া মনে হইতেছে যেন দিক সকল 
দন্ভবিকাশ করিয়াছে ॥ ৩২ ॥ 

( এই বসন্ত) মাধবীপরিমলে ললিত, এবং মাঁলতীগন্ধে স্বুরভিত, 
মননশীলগণেরও মনের মোহকরী এবং তরুণগণের অহেতুক (নিঃস্বার্থ) 
বদ্ধ ॥ ৩৩॥ 
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স্কুরদতিমুক্তলতাপরিরম্তণপুলকিতমুকুলিতচুতে । 

বৃন্দাবনবিপিনে পরিসরপরিগতষমুনাজলপুতে ॥ ৩৪ ॥ 

শ্রীয়দেবভণিতমিদমুদয়তি হরিচরণস্তিসারম্ । 

সরসবসন্তসময়বনবর্ণনমন্রগতমদনবিকারম্ ॥ ৩৫ ॥ 

দরবিদলিতমন্লীবপ্লিচঞ্চ২পরাগ- 

প্রকটিতপটবানৈর্বাসয়ন্ কাননানি। 

পুনঃ কীদৃশে ? স্ফুরন্ত্যা মাধবীলতায়াঃ পরিরস্তণেন পুলকিত ইব 
মুকুলিতো রসালতরুরষত্র তন্মিন। বথা কশ্চিদ্রাঙ্গনালিন্গিতঃ পুলকিতো 

ভবতীত্যভি প্রায় | কীদুশে বৃন্লাবনবিপিনে ? পর্যন্তব্যাপ্তবমূন।জলেন পৃতে 

পবিত্রে শোভিত ইত্যার্থঃ ॥ ৩3 ॥ 

অথ গীতার্থনুপনংভরন্ স্বভণিতিরুতকর্ষঘাহ | শ্াজয়দেবশ্য ভণিতমিদং 

উদয়তি বিরাজতে । কুতঃ ভরিগরণরোঃ ম্মরণেন সারং সর্বতঃ শ্রেং। 

তঙাঁপি বস শঙ্কারস্থঘপোবধকবনন্থলমরসন্বন্ধিনো বনশ্য বর্ণনং যর তৎ। 

'অতএব সন্নিধানবন্টিগ্ঠাট শতযান্তশ্তা মদনবিকারো বর ত২ 1) ৩৫ | 

পুনরুদ্বীপনার 'অনিলদেব বিশেবতো বশযতি দরোতি | ইত 

বসন্তসময়ে বাবুশ্চেভো দহতি বিরভিণামিহার্ধাদবিগন্থবান ॥ নন কিমপরাদ 

শা নে টিটি সি £5 ৬৮7 স্যাক্ বুতে রা ৫০৭ সপ ক চা সু চন সপ সঞ্চারিণী মাধবীলতার আলিঙ্গনে হকার পুলকে পুক্ুলিত হইয়াছে । 

যমনা প্রবাহে পবিরপ্রান্ত বন্দাবনবিপিকুন বসন এইরূপ শোভা নিশ্তালু 

করিয়াছে | (৩৭) 

করুক | (৩৫) 



প্রথমঃ সর্গ: ১৫৭ 

ইহ হি দহতি চেতঃ কেতকীগন্ধবন্ধু 

প্রসরদসমবাণপ্রাণবদগন্ধবাহঃ ॥ ৩৬ ॥ 

অগ্যোৎ্সঙ্গবসন্ভুজঙ্গকবলক্রেশী িবেশাচলং 

প্রালেয়প্রবনেচ্ছ্য়ানুসরতি শ্রীথগুশৈলানিলঃ। 

কিঞ্চ প্সিগ্ধরসালমৌলিমুকুলান্তালোক্য হর্ষোদয়া- 

ছুন্মীলন্তি কুহুঃ কুহুরিতি কলোভালাঃ পিকাঁনাঁং গিরঃ ॥৩৭॥ 

মেতৈন্তশ্ত বদদেষাং চেতো৷ দহতি তত্রাহ। প্রতিদিশং সঞ্চরতঃ কাম্য 

প্রাণতুল্যঃ কাঁমসথ ইতি বাবং। কামোতত্র নৃপত্বেন নিরূপিতস্তৎসথো 

বাধুঃ সগ্যরাজ্ঞাপালনং বিরহিঘালোচ্য তচ্চেতো দহতীত্যর্থঃ। কিং 
কুর্বন? ঈষদ্ধিকসিতাঁয়া মল্লিকালতায় সকাশাদশচ্ছস্টি: পুম্পপরাগৈরে 
প্রকটিতপটবাসৈঃ স্ুগন্ধচু্ণৈ: কাননানি স্বরভীণি কুর্ববন। কীদৃশঃ ?-_ 

কেতকীপুষ্পগন্ধন্ত সচারী ॥ ৩৬ ॥ 

পুনরতিশয়েনোতপ্রেক্ষযতে অ্যেতি | মলয়াচলসন্বন্ধী বাযুরছ্য মহেশাচলং 
িমাচলমন্জসরতি | কিনর্থ_হিমাবগাহনেচ্ছয়া । কুতন্তদিচ্ছা তত্রাহ ।-__ 

এলয়গ্য ক্রোড়ে বনতাং সর্পাণাং কবলেন যঃ ক্লেশঃ তম্মাদিবো অপ্রেক্ষে । 

মদনের প্রাণসমান সথা, কেতিকীগন্ধপ্রিয় পবন ঈষৎ আন্দোলনে 

নশীরতার পুস্পপরাগ গ্রহ্ণপূর্ববক আবীরচুর্ণ রচনা করিয়া কাননভূমিকে 

স্ববামিত এবং ( মদনবণে ) বিরহিগণের চিত্ত ব্যথিত করিতেছে । (৩৬) 

চন্দনতরুকোটরস্থিত সপবিষে জর্জরিত মলয়পবন যেন শৈত্যন্নানের 

কামনায় হিনাচলের পথে চলিয়াছেঃ (অর্থাৎ বিরহিগণকে সন্তাপিত করিয়া 

দর্সিণ হইতে উত্তরে প্রবাহিত হইতেছে )। দেখ, ক্লিঞ্ধ সহকারতরুশিরে 

মুকুল বিকশিত হইতে দেখিয়া অত্যন্ত হর্ষে কোকিলকুল উত্তাল কৃজনে 

কুহু কুহু ধ্বনি করিতেছে ॥ ৩৭ ॥ 
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উন্মীলন্মধুগন্ধলুব্ধমধুপব্যা ধৃতচুতা্কুর- 
ক্রীড়খকোকিলকাঁকলীকলকলৈরুদগীর্ণকর্ণজ্রাঃ | 
নীয়ন্তে পথিকৈঃ কথং কথমপি ধ্যাঁনাবধাঁনক্ষণ- 
প্রাপ্তপ্রাণসমাসমাগমরসোল্লাসৈরমী বাসরাঃ ॥ ৩৮ ॥ 

অনেকনারীপরিরস্তসংভ্রমস্ফুরন্মনোহারিব্লাসলালসম্। 
মুরারিমীরাছুপদরশয়ন্ত্যসৌ সখী সমক্ষং পুনরাহ রাধিকাঁম্ ॥ ৩৯ ॥ 

চন্দনতরুকোটরম্থাহিকবলসন্তপ্টো হিমন্নানেচ্ছয়া যাতীত্যর্থঃ। ন কেবল- 

মিদমেব দুঃসহমন্তদপীত্যাহ কিঞ্চেতি । ক্গিপ্ধীঘরুক্ষাণাং অগ্রভাঁবে মুকুলান- 

বলোক্য হর্যোদয়াৎ কুহু কুহুরিতি পিকানাং গির উদশস্ছন্তি | কীদৃশ্য; ?-- 
মধুরাস্ফুটধবনিনোছুটাঃ ॥ ৩৭ ॥ 

চিরবিরহিণঃ প্রিরামিলন বিনা তদ্দিবসনিধীপণঃ দুর্ঘটমিত্যাহ 

উন্মীলদিতি । প্রিরাবিরহিইতরমী বসন্থসান্বদ্ধিনো বাঁসরা অতিকষ্টেন 
নির্বাহ্যন্তে । কীদৃশীঃ ? উন্মীলন্তি বানি মধূনি গন্ধাশ্চ তেযু লুৰৈত্মধুপে: 

কম্পিতেষু মাঅমুকুলেধু ক্রীডভাঁং কোকিলানাঃ সুক্মুকলৈর্ষে কোলাহলানৈ- 

রুদ্ুতঃ কর্ণজ্রো বেষু তে। কৈর্নীয়ন্থে ধ্যানে প্রাণসমারাশ্চিন্তনে অবদানেন 

ক্গণং প্রাপ্তারা প্রাণসমারাঃ সমাগমরসাঁহুৎপমেরল্লানৈ: ॥ ৩৮ ॥ 

এবং তদ্বনবর্ণনািভিঃ শ্রীরাধিকা ুদ্দীপ্তভাঁবাত বিবায় কিঞি২ সবিরঃ 

নধুগন্ধ প্রমন্ত ভ্রমরনকল (নঙ্কার করিতে করিতে ) মামঘুকুল গুলিকে 

প্রকম্পিত করিতেছে । সেই সঙ্গে ক্রীড়ারহ5 কোকিলের কলকাকলী 

কর্ণে বিষ বর্ষণ করিতেছে । ( ইহারই মধ্যে ) বনুকণ্টে ক্ষণকালের জন্াও 
একান্ত তন্ময়তায় প্রাণসনা প্রিরা সহ দিল্লন কল্পনার রসোললাসে পথিকগণ 
এই বসন্ত দিন বাঁপন করিতেছে ॥ ৩৮ ॥ 
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গীতম্। ৪। 

( রামকিরীরাগঘতিতাঁলাভ্যাঁং গীয়তে ।--) 

চন্দনচচ্চিতনীলকলেবরপীতবসনবনমালী । 

কেলিচলন্মণিকু গুলমণ্ডিতগগুযুগম্মিতশালী ॥ 

হরিরিহ মুগ্ধবধূনিকরে বিলাঁসিনি বিলসতি কেলিপরে ॥ ৪০| ঞ্রবম্ | 

নীত্বা রীরুষ্কাভি প্রারং তশ্তৈ সাক্ষাদ্দশ্যন্ত্াহ অনেকেতি। অসৌ সবী 

শ্বীরাধিকাং পুনরাহ ।__কিং কুর্বতী ? মুরারিম্ আরাৎ সমীপে প্রত্যক্ষং 

উপ অধিকং দশয়ন্তী। কথমনভীষ্ঘং অন্াঙ্গনীরমণং দর্শয়তি তত্রাহ__ 
আনেক নারীতি। অনেকনারীণাং পরিরম্তসংভ্রমেণ স্মুরতস্থখাবির্বং 

সমনোহারিষু রাঁধিকাবিলাসেমু লালসৌতস্কাং যস্ত ত২। এতদ্বিলাঁসম্য 
প্রত্যক্ষত্বাথ তিস্তা বিলাসশ্তেব স্ফুরণং ঘুক্তমিতার্থঃ ॥ ৩৯ ॥ 

শ্োকোক্তমর্থং গীতেন বর্ণয়ন্নাহ চন্দনেত্যাদিনা । গীতন্যাশ্ত রাম- 

কিরারাগো ঘতিতালঃ | স্বর্ণপ্রভাভাদ্বরভূষণা চ নীলং নিচোলং বপুধা 
ণচন্বী। কান্তে পদোপান্তেমধিশ্রিতেহপি মানোননতা রামকিরীয়ম্ ইষ্টা ॥ ইতি। 
হে বিলাসিনি অসমানোদ্ধবিলাসণীলে ! ইহ বৃন্দাবনে স্বাভিপ্রায়ানভিজ্ঞে 
বপসমহে হরিব্বিলসতি* তদ্বিলাসসাদৃশ্ঠাভাসং কাময়তে | কীদৃশে ? কেলিযু 

সথী দেখিলেন ব্রজবধুগণের আলিঙ্গনচেষ্টায় ক্ষুত্তিযুক্ত মুরারি 

মনোহারী বিলাসলালসে মগ্ন হইয়াছেন। সথী ঈষৎ দূর হইতে তাহাকে 
দেখাইয়া শ্রীরার্ধিকাকে বলিতে লাগিলেন ॥ ৩৯ ॥ 

পীতবসন পরিহিত বনমাঁলীর নীলকলেবর (শুভ্র) চন্দনে অন্ুলিপ্ত। 

তিনি ক্রীড়ামত্ত হওয়ার তার মণিময় কুগুল ছুলিতেছে এবং সেই কুগ্ডল- 

ছটায় কপোলমুগল শোভিত হইয়াছে । বিলাসমত্তা মুগ্ধ বধূগণকে লইয়া, 
হরি কেলিবিলাসে রত হইয়াছেন ॥ ৪০ ॥ | 
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পীনপয়ৌধরভারভরেণ হরিং পরিরভ্য সরাগম্। 
গোপবধূরমগায়তি কা চিছুদঞ্চিতপঞ্চমরাগম্ ॥ ৪১ ॥ 

কাপি বিলাসবিলোলবিলোচনখেলনজনিতমনোজম্। 

ধ্যায়তি মুগ্ধবধূরধিকং মধুস্দনবদনসরোজম্ ॥ ৪২ ॥ 
কাপি কপোলতলে মিলিতা লপিতুং কিমপি শ্রুতিমূলে । 
চারু চুচুম্ব নিতঙ্ববতী দধ়িতং পুলকৈরনুকুলে ॥ ৪৩ ॥ 

শ্রেষ্ঠেৎপি | কারৃশো! হরি; ? চন্দনান্লিপ্তে নীলকলেবরে পীতং বসনং বসত, 
বমমালা বিদ্ভতে বশ্ত, স চ সমপিতানেকোপ করণানেকবর্ণবধূনিকরে 

্বদ্দত্তচন্দনমালাত্বদর্ণবসনভূষিত এব বিলসভীতর্থঃ। অতএব কেলিষু 
চলদ্্যাং কুগুলাভ্যাং মণ্ডিতেন গগুধুগ্েন স্মিতেন চ শোভমানঃ ॥ ৪০ ॥ 

কাচিং গোপবধুনিবিডস্তনভারাতিশয়েন সরাগং যথা শ্যান্তথা হরিং 
পরিরভ্য উন্নীতঃ পঞ্চমন্বরো বত্র ত* রাগমন্তগায়তি। ত্দন্তরাগেণ সহ 
বন্তমানং হরিমিতি বা ॥ ৪১ ॥ 

কাপি মুগ্ধবধূনপুস্থদনবদনসরোভ* অধিক বথা শ্যাৎ তথা ধ্যায়তি। 
ভ্রমরবদ্রপবিশেষাপ্ধেণপর ইতি জর কীদুশঃ ? 
বিলাসেন চঞ্চলয়োবিলোচনয়োঃ খেলনেন জনিতগ্তাসা মনোজো যেন তৎ 
ত্বদ্বিলাসশ্কুর্ক্ল্লসিতনিত্যর্থঃ ॥ ৪২ ॥ 

কাপি নিতন্ববতী কিঞ্ছিং কগনব্যাক্েন শতিমূলে মিলিতা সতী 

কোন গোঁপবধূ অন্তরাগে পীনপয়োবরভারে আলিঙ্গন করিয়া শ্ীকুফের 

সঙ্গে উন্নীত পঞ্চমরাগে গান করিতেছেন 1:৪১ । 
কোন মুগ্ধবপু মদনে মাতিয়া মপুষ্দনের বদনসরোজ ধ্যান করিতে 

করিতে (তাহার প্রতি) বিলাসবিলোল দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছেন ॥ ৪২ ॥ 
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কেলিকলাকুতুকেন চ কাচিদমুং বমুনাজলকুলে । 

মঞ্জুলবঞ্জুলকুপ্জগতং বিচকর্ষ করেণ ছুকৃলে ॥ ৪৪ ॥ 

করতলতালতরলবলয়াবলিকলিতকলন্বনবংশে । 

রাসরসে সহনৃত্যপরা হরিণা যুবতিঃ প্রশশংসে ॥ ৪৫ ॥ 

কপোলতলে দয়িতং চারু যথা স্ান্তথা চুচুস্ব । কীদৃশে ? প্রিয়াভিলাষ- 
সুচকে ॥ ৪৩ ॥ 

কাচিদেগাপাঙ্গনা কেলিকলাকুতুকেনামুং শ্রীকষ্ণং পীতাম্বরে করেণা- 

কুষ্টবতী ৷ কীদৃশং ? বমুনায়াস্তটে বেতসীকুপ্জে গতম্ ॥ ৪৪ ॥ 
রাসরসে সহনৃত্যপরা যুবতিঃ হরিণা প্রশশংসে ।  ত্বদীয়কিঞ্চিৎ 

সাদৃশ্যাভীসং সমালোক্য স্ততেত্যর্থঃ ৷ কীদৃশে ?  করতলতালৈস্তরল- 
বলয়াবলিভিস্ততন্বনৈমিলিতঃ কলম্বনো বংশো বত্তর তন্মিন্। করতলতাল- 
বলয়ধ্বনিমুরলীনাদসংকৃল ইত্যর্থ: ॥ ৪৫ ॥ 

কোন নিতঙ্থবতী শ্রীকৃষ্ণের কানে কানে কথা বলিবার ছলে তাহার 

কপোলে বদন মিলিত করিলে শ্রারুষ্ণ পুলকিত হইতেছেন, অনুকুল জানিয়া 

সেই স্থন্দরী অমনি তাহার মুখ চুম্বন করিতেছেন (৪৩ )। 

কোন কামিনী কেলিকলাকৌতুকে যমুনার তীরবর্তী মনোহর 

বেতপকুঞ্জে লইয়া বাইরার জঙ্ক শ্রীরুষ্ণের উত্তরীয়প্রাস্ত আকর্ষণ 
করিতেছেন (৪৪ )। 

কোন যুবতী বংশীর গানের সঙ্গে করতালি দিয়া তাল রক্ষা করিতেছেন, 
তাহাতে তাহার বলয়গুলি মুহুভাবে শিঞ্জিত হইতেছে । হরি রাসরসে 
নৃত্যপরা সেই সহচারিণীর প্রশংসা করিতেছেন (৪৫ )। , 

১১ 



১৬২ কবি জয়দেব ও শ্রীগীতগোবিন্দ 

শ্রিপ্াতি কামপি চুম্বতি কামপি কামপি রময়তি রামাম্। 

পশ্যতি সম্মিতচাঁরু পরামপরামন্ুগচ্ছতি বামাম্ ॥ ৪৬ ॥ 

শ্রীজয়দেবভণিতমিদমদ্ভুতকেশবকেলিরহশ্যম্ । 
বৃন্দাবনবিপিনে ললিতং বিতনোতু শুভানি বশশ্যম্ ॥ 9৭ | 

বিশ্বেধামন্ুরঞ্জনেন জনয়ন্নানন্দমিন্দীবর- 

শ্রেণীশ্যামলকোমলৈরুপনয়ন্নপৈরনঙ্গোত্মবম্। 

স্বচ্ছন্দং ব্রজস্ন্দরীভিরভিতঃ প্রত্যঞ্ষমালিপ্িতঃ 

শূঙ্গারঃ সথি মু্তিমানিব মধৌ মুগ্ধো হবিঃ জীড়তি ॥ ৪৮ ॥ 

্লিশ্যতীত্যাদিভিঃ সাধারণ্যদেব দশিতং ন ভেকশ্াং শঙ্গারারন্ত ইভা? | 

স কৃষ্ণ; ্মিতচার যথা শ্যান্তথা পরাং | অপরাঁং বাদামন্তনয়েন 

প্রনাদয়তি ॥ ৪৬ ॥ 

শ্রীজয়দেবকবেরিদং গীতং শুভানি বিন্তারয়ত় | কীরৃশং ? অদ্ভতং 

কেশবস্য কেলৌ রহশ্যং বৈদগ্ধীবিশেষেণ শবাধাবিনানপরীক্ষণন্ূপং ঘ্ 

তন্তথা। বৃন্দাবনবিহারে সৌস্ঘবুন্তং যশ: প্রদণ্চ ॥ ৪৭ ॥| 
অথ গীতার্থৎ শ্লোকেন বিশদরন্থা তাঘুন্দীপরতি বিশ্বেধামিতি | 

হে সথি! মধৌ বসন্তে মুগ্ধো তবচ্চিন্তয়া কর্তবাকর্তব্যবিচারশ্যন্তো 

হরি কাহাকেও আলিঙ্গন করিতেছেন, কাহাকেও চুন করিতেছেন, 

কাহারও সহিত বূমণ করিভেছেন, কাহারও প্রতি কটা্দ নিক্ষেপ 

করিতেছেন, এবং কাহার মানভঞ্জনে বন্র লইভেছেন (9৬ )। 

শ্রীজ়দেব-কবি বৃন্দীবনের বিনোদকলাযু্ত কেশবের এই অদ্ভুত কেলি- 
টে 

স্ব 

রহন্য বর্ণন করিলেন । এই বশস্কর লালা 'আপনাদিগের মর্শল বিদান 

করুক (৪৭)। 
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রাসোল্লাসভরেণ বিভ্রমভূতাঁমা শীরবামক্রবাম্ 

অভ্যর্নেপরিরভ্য নির্ভরমুরঃ প্রেমান্ধয়৷ রাধয়া। 

হরিঃ ক্রীড়তি। কিং কুর্বন্? বিশ্বেষাং সর্বগোপাঙ্গনাজনানমন্রঞ্জনেন 

তেধাং স্বন্ববাঞ্ছাতিরিক্তরসদান প্রীণনেনানন্দং জনয়ন। পুনঃ কিং কুর্বন্? 

অপ্ৈৈরনঙ্গোতসবনাধিক্যেন প্রাপয়ন্। কীদৃশৈ: ? নীলকমলশ্রেণীতোহপি 

শ্যামলকোমলৈঃ | ইন্দীবরশব্দেন শীতলত্বংঃ শ্রেনীশব্দেন নবনবায়মানত্ব$ 

শ্যামলপদেন স্ুনরত্ব১ কোমলশব্দেন সুকুমারত্ব্চ ুচিভম্। নম 

দ্বিকোটিস্থোহ্য়ং রসঃ নারকশ্যানরাগে সত্যপি নারিকান্গরাগমন্তরেণ কথং 
তছুদয়ঃ শ্যাদত আহ ।-_বজহ্ুন্দরীভিরালিঙগিতঃ ব্বন্বপ্রেমালরূপালিঙ্গনাঙ্গ 

রঞ্জিত; অন্তরাগং প্রাপিত ইত্যর্থঃ | এতেনান্টোন্যমনরঞ্জনমাত্রতাৎপর্্য- 

কতয়া প্রেমবিপ।কোদগতপ্রেমরসাবিভাবেন প্রাকতরসস্তিরস্কত ইতি 

চিতম্। তহি সক্ষোচাপন্তিঃ শ্তাৎ নৈব বাচ্যং স্বচ্ছন্দং যথা স্টার্তথা 

কালদেশক্রিয়াণামসঙ্কোচাদিত্যর্থথ । তথাপি তম্ত সব্বাঙ্গতা ন স্তাঁং 

অভিতঃ সন্দৈরইঙগরিত্যর্থঃ । তথাপ্যঙ্গানাং দিগ্সাত্রতা শ্যান্ন প্রত্যক্ষমিতি 

একৈকাঙ্গন্য বথোঁচিতক্রিরয়েত্যর্থঃ । নদ্বেকেনানেকানাং সমাধানং কথং 

শ্তান্তত্রাহ_ শর্দাররসো মুত্তিমানিত্যহমুতপ্রেক্ষে । যতঃ সোখপ্যেক এৰ 

বিশ্বমরঞ্জয়ন্নানন্দয়তি ॥ ৪৮ ॥ 

অথ কবিরপি বসন্তরাসমনবর্ণয়ন শারদীয়রা সকতরাধা শ্রীরুষ্ণবিলাসমন্- 

স্মরন তৰর্ণনন্রপমাশিষং প্রযুড্ক্তে রামেতি। হরিবো যুম্মান্ রক্ষতু। 

সখি! বিশ্বকে (ভাবাজরূপ ) অনুরঞ্জনে আনন্দদান করিতে করিতে 

নালোতপলদল-শ্টামল-কোমল অঙ্গে ব্রজঙ্বন্দরীগণ কর্তৃক যথেচ্ছরূপে 

আালিঙ্গিত হইয়া আনন্দোত্সব বন্ধন করিতে করিতে, মুগ্ধ হরি এই 

বসন্তে মৃন্তিমান শূঙ্গাররসের ন্যায় বিলাস করিতেছেন (৪৮)। 



১৬৪ কবি জয়দেব ও শ্রীগীতগোবিন্দ 

সাধু তদ্ধদনং স্থধাময়মিতি ব্যাহত্য গীতস্ততি- 

ব্যাজাছুদ্টচু্বিতঃ শ্মিতমনোহারী হরিঃ পাতুঃ বঃ॥ ৪৯ ॥ 

ইতি শ্রীগীতগোবিন্দমহাঁকাব্যে সামোদদামোদরো 

নাম প্রথমঃ সর্গঃং ॥ ১ ॥ 

কীদৃশঃ ? আভীরবামক্রবাং গোপস্থন্মরীণাং সমীপে শ্রীরাধয়া উদ্টং ষথা 

স্ঠাত্তথা উরঃ পরিরভ্য চুদ্বিতঃ | লজ্জাশীলায়াস্তত্র তংসিদ্ধিঃ কথং ? প্রেমান্ধয়া 
প্রেমাবেশাদিত্যর্থ | কিং কৃত্বা? ত্বদ্দনং সাধু রমণীয়ং সুধাময়মিতি নিগদ্য 
গীতিস্ততিব্যাজং নিধায় অতত্তদ্বৈদপ্ধযমীলোক্য যঙ ম্মিতং তেন তস্থা 
মনোহরণণীলঃ । কীদৃণীনাং? রাসোল্লাসভরেন বিহ্রমভতাম্। অতএব 
সর্গো্রং শ্রীরাধাবিলাসাল্লভবেন আ সম্যক্মোদেন বহ বর্তমানো দামোদরো 

ষত্র সঃ 08৯ ॥ 

ইতি শ্রীগীতগোবিন্দটাকায়াং বালবোধিন্তাঁ প্রথমঃ সর্গত ॥ 

রাসোল্লাসে বিহবলা গোঁপীগণের সমক্ষেই প্রেমান্ধা শ্রীমতী রািকা 
ধাহাকে দৃঢ়ভাবে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন এবং তোমার বদনম গুল কত 

স্ন্দর ও স্ধাময় এইরূপ স্ত্রতিচ্ছলে বাহার মুখ-চুঙ্ছন করিয়াছিলেন, 

সেই প্রফুল্লিত মনোহারী হরি আপনাদিগকে রক্ষা করুন (৪৯ )। 

সামোদ-দামোদর নানক প্রথন সর্গ 



দ্বিতীয়ঃ সর্গ; 
বিহরতি বনে রাধা সাধারণপ্রণয়ে হরৌ 
বিগলিতনিজোতকর্ষাদীর্য্যাবশেন গতান্যতঃ | 
কচিদপি লতাকুঞ্জে গুধ্ন্মধুত্রতমগুলী- 
নুখরশিখরে লীনা দীনাপুযুবাচ রহঃ সথীম্ ॥ ১॥ 

অথ সথীবচনং নিশন্য স্বয়মপ্যনুভূয় শ্রাকৃষ্ণশ্য সাধারণবিহরণং বিলোব 

ঈর্োদরাঁৎ তদ্দশননপ্যনহমানাহন্াতো গতা সবীমুবাঁচেত্যাহ বিহরতীতি 

কুচিদপি লতাকুঞ্জে লীনা শ্রীরাধা দীনা সতী সখীং প্রতি রহোহত্যন্তগোপ/ 
মপি স্বান্তভূতনুবাস। কীদৃণা? ঈর্ধযর়ান্তত্র গতা। ঈর্ধযাপি কুতঃ ? তাস্বগি 
নর্দাস্ত সমানঃ প্রণয়ো বস্ত তথাভুতে হরৌ বিহরতি সতি বিগলিতে 

নিভোৌতকর্ষ;ঃ অহমেবাসাধারণী প্রিরা ইত্যেবংরূ 1 বস্তম্বাৎ প্রণয়তারতম্য 

ছিচ্ারন্য সাম্যবাবহরণাৎ আকুষফ্ম্য স্বভাবাহ্থাত্দশনাক্ষমতয়া অন্যরে 

গভেতাথঃ | কাছুশে লতাকুজে ? গুঞ্জন্নুব্রতম গুল্যা মুখরং শিখরমগ্র 

ভীগো বস্তা ভাদুশে 0১0 

বাধার প্রতি আকুফের যে প্রণর (বেন ) সেই প্রণয়েই তিনি অপর 
গোপগণের সঙ্গেও বনে বিহার করিতেছেন । ইহাতে আপনার উতকং 
ন্ট হইল | এই ঈধ্যায় রাধিকা সেখান হইতে চলিয়া গেলেন, এবং যাহা; 
শিএরদেশ মধুকরামণ্ডলীর গুঞ্জনে মখরিত এমনি 'এক লতাকুজের প্রা 
বানয়া মধীকে অতি দীনার মত এই গোপন কথ! বলিতে লাগিলেন--(১)। 



১৬৬ কবি জয়দেব ও শ্রীগীতগোবিন্দ 

গীতম্। ৫। 

( গুর্জরীরাঁগধতিতাঁলাভ্যাং গীয়তে 1--) 

সঞ্চরদধরস্থধামধূরধবনিমুখরিতমোহনবংশম্। 
বলিতদৃগঞ্চল5ঞ্চলমৌলিকপোলবিলোলবতংসম্ ॥ 
রাসে হরিমিহ বিহিতবিলাসম্। 

স্মরতি মনো মম রুতপরিহাঁসম্ ॥ ২ ॥ প্বম্। 

চন্দ্রকচারুময়ূরশিথ গুকন গুলবলরিতকেশম্। 

প্রচুরপুরন্দরধনুরন্ররঞ্জিতমেছুরমুদিরস্থবেশম্ ॥ ৩ ॥ 

তদেবাভ | হে সখি ! মম মনঃ ইহ বিহিতবিলাসং হিং তত্র বথোচিত- 
ক্রিরাভিঃ স্ববিহরণণালং স্মরতি পূর্ববান্ুভূভমেব প্রমাণয়তি । কীছশং? 
রাসে শারদীয়ে কতঃ পরিহাসো বেন তং। প্ুবম। পুনঃ কীদুশং ? ভরিং 
সঞ্চরন্তী অধরস্থধা ঘত্র তেন ধনিনা বাদিতঃ নোৌহনবংশা বেন তম । 

তাঁদুশবংশীধবনিরপ্যত্র নাশ্থীত্যর্থ | সর্দপবং বোৌজান। দশোকগ্টে 
রঞ্চলং চক্ষুঃপ্রান্থ ভাগ; কটাক্ষ ইতি যাব । বলিতেন ইতস্তত প্রচলতা 
দৃগঞ্চলেন বোশসৌ চঞ্চলমোলিঃ শিরোভিবণং তেন কপোলযেই বিলোলো 

বতংসৌ কর্ণভূষণে যম্য তম্ ॥ ২ ॥ 

পুনঃ কীদৃশং ? চন্দ্রকেনার্ধচন্্াকারেণ চার্রণাত নসরপুক্ছানাত মগুলেন 

সখি, বাচার সুধাময় অধন-কংকারে দোহনবত্ধা অদূরপননিছে মরি 

হইতেছে, ইতস্তত কটাক্ষবিল্দেপে বাহার মুকুট চঞ্চল হইয়াছে এবং কু বুল 

কপোলদেশে ছুলিতেছে। সেই হবি আজ আমাকে ভাগ করিরা 

বিলাসে রত হইয়াছেন । আনার মন কিন্য সেই | পুলি ) রাসজীডাল 
কথাই ম্মব্ণ করিভেতে (১)। 



দ্বিতীয়ত সর্গঃ 

গোঁপকদন্বনিতম্ববতীমুখচন্বনলপ্তিতলোভম্। 
বন্ধুীবমধুরাধর-পল্পবধুল্লসিতস্মিতশোভম্ ॥ 5 ॥ 

বিপুলপুলকভূজপল্লববলয়িতবল্লবধুবতিসহত্্ম্। 
করচরণোরনি মণিগণভূষণকিরণবিভিননতমিল্রম্ ॥ £ ॥ 

বেষ্িতাঁঃ কেশা ব্য ভম্। তদেব উতপ্রেক্ষতেঃ রুহদিন্দধনঘা অনুর 

শ্চিত্রিতা বঃ নিপ্ধঃ মেঘ তারক শোভনো বেশো বস্ত তম্ ॥ ৩ 

পুনঃ কাদৃশং? গোপজাতীরন্্ীণাং যুখচুঙ্ধনেন লন্তিতঃ প্রাপি 

লোভো বন্য তং মন্্রীতি শেবঃ ৷ তথা বন্ধৃকপুষ্পবৎ অরুদ্ণা মধুরশ্চ অঅ 

পরবো বন্তা তম্্, তথা বিকশিতেন ম্মিতিন শোভা বস্ত তম্॥ ৪ ॥ 

ইহ রাঁসে বিহিতবিলাসং ভরিং। কীদৃশং ? বিস্তীর্ণ পুলকো যয়োস্তা 
পল্পববং কোনলাভাঁং ভুজাভাং বলরবত বেষ্টিতং বল্লবমুবতীনাং সহম্রং । 

তম্, একদানেকালিঙ্গনাঈন্নকনিপ্রেনাণমিত্যর্থ | তথা করচরণো, 

স্িভানি মণিগণোপলক্ষিতানি বানি ভূষণানি তেষাং কিরণৈনাতিি 
আন্ধকারং যেন তম 1 ৫ ॥ 

কেশদান অক্িচন্দ্রস্থৃক্দর ময়বপুচ্ছে বেষ্টত থাকার ধিনি বিশাল ই 

ধন্য অনবরত নব জনপরের হার শোভা পারণ করিরাছেন_(৩)। 

দিনি গোপনিতদ্িনীগণের মৃখচু্গন লোভে লু হইয়াছেন, ধীঃ 
বং্দহোচলা মরুর অববগয়ব উপ্লামহালে শোভিত হইরাছে-(9)। 

বিন বিপুনপুজকে হুজছপরবে (একনে) সহন্্র বল্পবধুবততী 
শাদন কবিহেছেন, যাহার করঃ রণ, ও বক্ষের মণিমন্ন ভূষণের কিং 

চায় দিকুমগুল আলোকিত হইয়াছে (৫ )। 

হি, 
৬11 



১৬৮ কবি জয়দেব ও শ্রীগীতগোবিন্দ 

জলদপটলবলদিন্দুবিনিন্দকচন্দনতিলকললাটম্। 
গীনপয়োধরপরিসরমর্দননির্দিয়হদয়কবাটম্ ॥ ৬ ॥ 

মণিময়মকরমনোহরকুগ্ডলমণ্ডিতগণ্ডমুদারম্ । 

পীতবসনমন্গতমুনিমনুজস্থরাস্থরবরপরিবারম্ ॥ ৭ ॥ 

বিশদকদস্বতলে মিলিতং কলিকলুষভয়ং শময়ন্তম্ | 

মামপি কিমপি তরঙ্গদনঙ্গদৃশা মনসা রময়ন্তম্ ॥ ৮ ॥ 

পুনঃ পূর্ববান্থৃতন্ত মেঘসমূহেন বেষ্টিঙেন্দোঃ শোৌভাতিশায়া চন্দনতিলকো 

ললাঁটে বস্য তম্, তথা পীনপয়োধরয়োঃ পধ্যন্তভাগন্য মার্দনেন নির্দয়ং 
হৃদয়কবাটং যস্য তম্। গৃঢ়ত্ববিস্তীর্ণতাভ্যাং অত্র ভ্দয়স্য কবাটত্বেন 
নিরূপণম্। পর্য্ন্তভুঃ পরিসরঃ কবাটমররং সমম্ ইতি কোশঃ ॥ ৬ ॥ 

পুনঃ কীদৃশং ? মণিপ্র্টরাভ্যাং মকরাকারাভাং মনোহরাভ্যাং 

কুগুলাভ্যাং মণ্ডিতী গণ্ডো বশ্য তং।  বগ্যপ্যেতদ প্রস্থাতোপক্থার- 
বর্ণনং তথাপি বিরহিণ্যা গুণোকান্তনভ্বাদেবাদুঘণঃ অতএবোদারং তথা পাতং 

বসনং বশ্য তম্। কিঞ্চ অন্তগতঃ সৌন্দর্যেণাকুষ্টঃ মুন্তাদীনাত বরপরিবারঃ 

পরিগ্রহো বেন তম্ ॥ ৭ | 

'অত্যুতৎকগ্ঠারাঃ স্ফুরিতমাহ |_বিশদকাদ 

হ্বাদ্বিশদত্বং প্রেমকলহোছতক্রেশাহ বন? ঠা হথাপা নির্বচনীয়? 
্ ই “ন্ পাব ১৬৭ - ৫ ক 

বা ও | |) 

করে, বাহার জদরকবাট (রদ্ণাগণের ) পানপরোপরের আমজমকনে 

মমতাহীন_-( ৬ ) 

সুন্দর নশিঘর নকর এব কুগুলে নাহার উদার কগোনদদশ 

পরিশোভিত 3 দুনিঃ মানব, দেবছা এবং অগএকুলের শ্রেগ্কা আুনকিগণ দে 

পাতবসদনের আান্তগত্য করেন-( 901 



দ্বিতীয়? সর্গঃ ১৬৯ 

শ্রীজয়দেবভ ণিতমতিস্থন্দর-মোহন-মধুরিপু-রূপম্। 

হরিচরণম্মরণং প্রতি সংপ্রতি পুণ্যবতামনুরূপম্ ॥ ৯ ॥ 
গণরতি গুণগ্রামং ভামং ভ্রমাদপি নেহতে 

বহতি চ পরাতোষং দোঁষং বিদুঞ্চতি দূরতঃ | 

বথা স্তান্তথা মামপি মামেব রময়ন্তম্। কয়া_তরঙ্গ ইব আচরন্ননঙ্গো ঘত্র 
তরা দুশা মনসা চ ময়া সহ রতিং ধ্যায়ন্তমিত্যর্থঃ । পূর্বদৃ্টন্ফুপ্তিরিরম্ ॥ ৮॥ 

শ্রজরদেবভণিতং ভগবদুক্তিবিশেববতাং হরিচরণম্মরণং প্রতি সংপ্রতি 

ইদানীং বোগ্যং তাদৃশভাগ্যবতামান্বাদনীয়মিতি ভাঁবঃ। কীদৃশম্? 
অভিশয়েন স্ন্দরং মোহনঞ্চ মধুরিপোঃ রূপং বত্র তত ॥ ৯ ॥ 

নন্দ ্রীকুষ্স্াং বিহবায় অন্তাভিশ্চেদ্বিহরতি তহি ত্বং কিমিতি তং 
স্মরদীতি যোগ্যং স্বাভি প্রারং পরীক্ষমাণাং সখী প্রত্যাহ গণয়তীতি । মম 
বাম স্থন্দরং বিদগ্ধমিতি বাবত বৈদগ্ধযঞ্চ বক্ষ্যমাণনধুস্দনশন্ধার্থে দর্শয়িতব্যং 

ভাদৃুশঃ মম মনঃ কুষ্ে। কামমভিলাষং পুনরপি করোতি। অহং কিং 

করোগি নিজোতকর্ষান্তভবানন্দোন্মাদং মমায়ভং ন ভবতীত্যর্থং। কীদৃশে 
রুষ্চে ? পূর্বরান্যা মা বলবতী ভূষণ বন্য তশ্মিন। তদর্থমেব বুবতীষু মাং 

বিনা বিহারিণি অতএব তত্ত গুণানাং গ্রামং সমৃভং গণয়তি। ভামং 

েণধং লমাদপি নেচ্ছতি” অং মরি সাধারণ্যাচরণং দুরতো। 

বিকশিত কদন্গতরতলে মিলিত হইয়া কলি-কদুষ-ভর প্রশমনপূর্ববক 

কেশ, অনঙ্গতিরর্দিত আখিতে এবং অন্তরে ধিনি আমার সঙ্গেই 
রমন করিতেছেন 

শ.চদের ভাণত আূচ্গন্দর এই মনুরিপুর মোহনরূপ সম্প্রতি 

পু্নবাণগণের হরিচরণ স্মরণের অগনূপই হইম়্াছে-(৯)। 



১৭২ কবি জয়দেব ও শ্রীগীতগোবিন্দ 

কিশলরশয়ননিবেশিতয়া চিরমুরসি মমৈব শয়।নম্। 
কৃতপরিরন্তণ-চুষ্বনয়া পরিরভ্য কৃতাধরপানম্ ॥ ১৩॥ 

অলস-নিমীলিত-লোচনয়া পুলকাবলি-ললিতকপোলম্। 

শ্রমজল-সকল-কলেবর্রা বরমদন-মদাদতিলোলম্ ॥ ১৪ ॥ 

কৌকিল-কলরব কুজিতয়া জিতমনসিজ-তন্ববিচারম্ 
শ্লথকুন্থমাকুল-কুস্তলয়৷ নখলিখিত-ঘনস্তনভারম্ ॥ ১৫ ॥ 

পল্লবশয্যায়াং শায়িতয়া চিরকাঁলং ব্যাপ্য মমৈবোরসি শয়ানম্, 

ততশ্চ রূৃতে পরিরন্তণচুম্ধনে যয়া তয়া পরিরভ্য কৃতমধরপাঁনং 

বেন তম্ ॥১৩॥ 

অলসেন নিমীলিতে লোঁচনে বয় তরা পুলকাঁবলিভিললিতং কপোলং 
যন্ত তম্। শ্রনজলং অকলকলেবরে বস্ান্তরা । বরমদনমদাদতিলোলং 

সতৃষ্ণম্ ॥ ১৪ ॥ 

কোকিলম্য কলরব ইব কুজিতং বস্ঠান্তয়া জিতোহভিভূতঃ কামশাস্শ্য 

বিচারো যেন তম্। অতএব তংশাস্ত্রোক্তক্রিরাপবিভাব্য ব্যতিক্রনো না. 

শঙ্কনারঃ | শ্লথকুস্থমৈরাকুলাঃ কুন্তলা বস্তান্তর়া নখৈরষ্কিতে ঘনস্তনভারো 
যেন তম্ “তন্ত্রং প্রধানশান্বরো বিশ্বঃ” রিতি ॥ ১৫ ॥ 

'আমি কিশলন্-শব্যার শরন করিলে নিনি আমার বক্ষঃহছলে শরইরা 

থাকিতেন এবং আমি আলিঙ্গনপুর্বধক চুগ্গন করিলে ধিনি প্রতি-আালিঙ্গন 

পৃব্বক নীনাকে চুন করিলেন (১৩)। 

রতিরপালসে আমার লোচন হু্রিত হইয়। 'আসিলে বাহার কপোল 

পুলকাবলীতে লগিত হই উঠিতঃ জামার পর্ববাঙ্গ অমজলে পরিপূর্ণ হইলে 

ধিনি অধিকতর মদননদে চঞ্চল হইর1 উঠিতেন (১৪) 



দ্বিতীয়ঃ সর্গ: ১৭৩ 

চরণরণিত-মণিনৃপুরয়৷ পরিপূরিতস্থরতবিতানম্। 
মুখরবিশৃঙ্খলমেখলয়। সকচ গ্রহ-চুক্বনদাঁনম্ ॥ ১৬ ॥ 

রতিস্থখসময়-রসালসয়া দরমুকুলিত-নয়নসরোজম্। 
নিঃসহনিপতিত-তন্থলতয়! মধুস্ছদনমুদিত-মনৌজম্ ॥ ১৭ ! 

চরণয়ো রণিতৌ মণিুক্তমপ্জীরৌ স্তাস্তরা । অনেন লীলাবিশেষ; হুচিতঃ। 
সম্পূর্ণতাং নীতঃ সুরতশ্ত বিস্তারো যেন তম্। পূর্ববং মুখরা পশ্চাৎ বিশৃঙ্খলা 
ক্রটিতগুণা কাক্ষী যন্তান্তয়া | কেশ গ্রহণেন সহ চুম্বনদানং যস্য তম্ ॥ ১৬॥ 

রতিঃ শঙ্গাররূপা তয়া যত স্থখং তশ্ত যঃ সময়ঃ কালন্তত্র বো রসঃ তেন 

অলসো যস্াস্তয়া, ঈষন্ুকুলিতে নয়নসরোজে যস্য তম্। নিঃসহোঁসহনমবলত্বং 
ইতি যাবৎ নিঃসহেন নিপতিতা তঙ্গলতা যস্থযান্তয়া ) মধুন্ছদনমিতি শ্রিষ্টং 
অনেন ভূঙ্গো ঘথা অন্য কুস্বমাবলীনাং মধু ক্রমেণাম্বাদয়ন্ কমলিম্থ্যৎকর্ষমন্ুভূয় 
তশ্ঠামাসক্তো ভবতি, তদ্বৎ অয়মপীতি স্বমনসে! বৈদগ্যটমেব বোধিতং 
অতএবাবিভূঁতো মনোজঃ কামো ময্যভিলাষো বস্ত তম্ ॥ ১৭ ॥ 

রতিকালে আমি কোকিল-কলরবে কজন করিতে থাঁকিলে যিনি 

কামশান্ত্বের পৌর্ববীপর্যা লঙ্ঘন করিতেন, আমার কেশপাঁশ আলুলায়িত ও 
(কবরীর ) কুস্থম সমূহ শিথিল হইলে যিনি আমার ঘন স্তনভারে 

নখলেখ অঙ্কিত করিতেন (১৫ )। 

আমার চরণের মণিময় নৃপূর রণিত হইতে থাকিলে বাহার স্থরতবিতান 
সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হইত, আমার মুখর মেখলা বিশৃঙ্খল হইয়া গেলে ধিনি 
কেশাকর্ষণপূর্বক আমাকে চুম্বন করিতেন (১৬)। 

রতিরস-স্থখে আমি অলস হইয়া পড়িলে যাহার নয়নপঙ্কজ ঈষৎ 

মুকুলিত হইত, আমার দেহলত! অবসন্ন হইয়া পড়িলে যে মধুস্দনের 
মনোভব পুনর্জা গ্রত হইয়া উঠিত (১৭) । 



১৭৪ কবি জয়দেব ও শ্রীগীতগোবিন্দ 

শ্রীজয়দেবভণিতমিদমতিশয়-মধুরিপু-নিধুবনশীলম্। 
স্থথমুৎকণ্ঠিত-গোঁপবধূ-কথিতং বিতনোত্ সলীলম্ ॥ ১৮ ॥ 

হস্তরন্ত-বিলাসবংশমনৃজু-জবল্লিমছল্পবী- 

বুন্দোৎ্সা রি-দৃগন্তবীক্ষিতমতিন্েদা রগ গুস্থলম্। 

মামুদ্বীক্ষ্য বিলক্ষিতস্মিতস্তধামুগ্ধাননং কাননে 

গোবিন্দ ব্রজস্ন্দরীগণবুতং পণ্ঠামি হৃগ্তামি চ ॥ ১৯ ॥ 

ইদং শ্রীশয়দেবভণিতং কর্ত স্বখং বিতনোতু । কীদৃশং ? উতৎকন্িতায়া 
গোপবধবাঁঃ শ্রীরাধায়াঃ কথিতং যত্র তৎ। তথা অতিশয়েন মধুরিপোঃ 

স্থরতক্রীড়াং শীলরতি স্মাররতীতি ততন্তলীল়া সহ বন্তমানম্। “রতং 

নিধুবন” মিত্যমরঃ ॥ ১৮ ॥ 
অথ পূর্বদৃষ্টগো পীম গুলস্থশ্রীরুষম্বুত্ত্যা শ্বমননোহ্নভূতং শ্ারুষ্ণাভি- 

প্রায়জ্ঞানং সাক্ষান্দ্য়ন্তী সাটোপমাহ-হন্তেতি । হে সখি! অহং কাননে 

গোঁবিন্দং পশ্ঠানি হৃস্যানি চ। কীদৃশং? ব্রজন্ুন্দরীগণবূতং । নন 

মুগ্ধীনি তং, ঘতঃ ত্বীং বিহায়ান্তাক্ষনাভিঃ সহ বিহরন্তং হরিং পশ্যসি, দষ্টা। 

চ হ্ৃস্যপীত্যাশঙ্ক্যাহ ১__কুটিলভ্রলতী বুক্তানাং বল্পবানাং বুন্দোৎসারিণা 

নিজভাবোদ্বোধকেন অপার্গেন বাক্ষিতমপি নাযৃদ্াক্ষ্য উদ্গ্রীবকো ভূত 

শ্রজরদেব-ভপিত, স্বখোৎকপ্ঠিভা গোপবধ্-কখিতঃ অতিশর বিলানশালী 

মধুরিপুর এই চরিত্রগীতি ভক্তগণের হ্ৃদরে তরঙ্গারিত ৫ রর ১৮)। 

অপরা গোপাঙ্গনাগণ অনঙ্গবন্ধক অপাঙ্গভঙ্গীতে নিরীক্ষণ করিতে 

থাঁকিলেও আমাকে দেখিয়া বাহার গণ্ুস্থল ম্বেদার্দ হইগাছিল, তস্ত হইতে 

ব্লাসবংণী খসিরা পড়িয়াছিল, এবং মুগ্ধ-বিন্ময়ে বাহার আনন হাশ্ত- 

শোভায় শোভিত হইয়াছিল, আমি ব্রজঙ্গন্দরাগণে পরিবৃত সেই গোবিন্দকে 

দেখিতেছি ও আনন্দিত হইতেছি ( ১৯)। 



দ্বিতীয়ঃ সর্গঃ ১৭৫ 

দুরালোকঃ স্তোকম্তবক-নবকাশোঁকলতিকা- 

বিকাঁশঃ কাসারোপবনপবনোহপি ব্যথয়তি । 

অপি ভ্রাম্যদ্ভৃ্দীরণিতরমণীয়া ন মুকুল- 

প্রশ্থতিশ্চুতানাং সখি শিখরিণীয়ং স্থুখয়তি ॥ ২০ ॥ 

সাকুৃত-ম্মিতমাঁকুলাকুল-গলদ্বন্সিল্লমুললাসিত- 

ভ্রবল্লাকমলীক-দশিতভুজামূলার্দ-দৃষ্টন্তনম্। 

বিশেষেণ দৃই] বিলক্ষিতো বিশ্মরাঞ্িতো বঃ স ম্মিতক্ধয়া ঘুগ্ধমাননং বস্তয 

সচ তম্। নদ্দৈশিষ্ট্যাঙ্গ ভবাৎ বিন্বরহর্ধাত্বিতং ইত্যর্থঃ । অতএব মদ্র্ণনা- 

বেশেন হস্তাৎ স্মলিতো বিলাঁসবংশো বস্ত তং অতএব অতিষ্বেদেনার্্ং 

গণ্ডস্থলং বন্য তম্ ॥ ১৯ 

এবদুক্ত1 তংস্ষ,ক্ত্যপগমে পুনরত্যন্তার্তিভরেণাহ-_ছুরালোক ইতি । 

হে সখি! অল্গো গুচ্ছো যাসাং তাঁসাং নবকাশোকলতিকানাং বিকাশো 

ছুঃখেনালোক্যতে । কিঞ্চ মরোবরশ্ত উপবনমন্বন্ধা পৰনোহপি ব্যথয়তি | 

ভ্রাম্যন্তানাং ভৃ্দানাং রণিতৈঃ রমণীয়াপি প্রশস্তাগ্রভাগধুক্তীপি চ চুতানাং 

মুকুল প্রস্থতির্ন স্বথরতি । অশোকোতপি শোকদারী, পবনোহপি পীড়কঃ, 
রমণীয়াপি উদ্বেগকরাত্যহো বিরহবৈপরাতানিত্যর্থঃ ॥ ২০ ॥ 

অথ কবিরপি আরাধরোম্ীতং শ্রকুষ্ণাভিপ্রায়ং ব্যঞ্জয়ন্নাশাস্তে 

সাকুতেতি। শ্ররাধিকোতকর্ষনিশ্চয়েন নব ইব জাতঃ কেশবঃ বো যুস্মাকং 
প্রেশং হরউ। কাদৃশঃ? গোপীনাং নিভৃতং রহস্যং ততাবপ্রকীশনং 

ঈবদ্ধিকশিত নৃতন অশোৌকলতিকা আমার চক্ষুকে পীড়া দিতেছে, 

বাপীভটস্থিত উগ্ভান-সঞ্চালিত পবন আমায় সন্তাপিত করিতেছে ; 

সঞ্চরণণাল ভনরগুঞ্জনে মুখরিত এই রমণীয় রসাঁলমুকুলঃ-হে সখি! ইহা! 

দেখিয়াও আমি আনন্দ পাইতেছিনা (২০ )। 
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গোপীনাঁং নিভৃতং নিরীক্ষ্য গমিতাঁকাজ্ষশ্চিরং চিন্তয়- 

নন্তমুগ্ধমনোহরং হরতু বঃ ক্লেশং নবঃ কেশবঃ ॥ ২১। 

ইতি শ্রীগীতগোবিন্দমহাঁকাব্যে অক্েশকেশবো 

নাম দ্বিতীয়ঃ সর্গঃ ॥ ২ ॥ 

নিরীক্ষ্য অতুল্যায়াঃ শ্রীরাধায়াঃ সর্ক্বোত্তমতাং চিরমন্তব্বিচীরয়ন্লিরস্তা- 
হ্নারীঘাঁক:জ্ফা যস্ত সঃ। অত: পরা উত্তমা অন্ত নাস্তীত্যর্থঃ । গমিতা 

তস্তাং প্রাপিতাকাঁজ্ষা যেন ইতি বা। ভাবপ্রকাশকরূপাঁণি নিভৃতশ্য 

বিশেষণান্তাহ । আকৃতেন সহ স্মিতং যত্র তত তথাকুলাদপ্যাকুলঃ অতি- 

শিথিলঃ অতএব গলন্ কেশবন্ধো যত্র তৎ। কিঞ্চ উৎক্ষিপ্তং ভ্রবল্লীকং 
যত্র তৎ তখৈব। কর্ণকণ্ুয়নাদিচ্ছলেন দশিততুজামূলার্দদৃষ্ট; স্তনো বত্র তং 
অতএব মুগ্ধ মনোহরম্্। অতঃ সর্গোহযমক্রেশঃ গতঃ শ্রীরাধিকাসন্বন্ধি- 

মনঃসাধারণ্যাভাসরূপঃ ক্লেশো যস্মাৎ স কেশবো বত্র সঃ ॥ ২১ ॥ 

ইতি বালবোধিন্াং দ্বিতীয়; সর্গঃ ॥ ২।॥ 

বিনি গোপীগণের আকুতিব্যঞ্জক হান্য, উল্লসিত কটাক্ষভঙ্গী, এবং 

শিথিল কেশপাশ বন্ধন-ছলে উত্তোলিত-ভুজনূলে অর্ধপ্রকাশিত পয়োধর 
দর্শনেও অন্তরে অন্তরে শ্রীরাধার সর্ববোন্তমতাই চিন্তা করিতেছিলেন, 

সেই মনোহর নব কেশব আপনাদের ক্লেশ হরণ করুন (২১)। 

অক্েশ-কেশব নামক দ্বিতীয় সর্গ 



ততীয়ঃ সর্গঃ 
কংসারিরপি সংসার-বাসনাবন্ধ-শৃঙ্খলাম্। 

রাধামাধায় হৃদয়ে তত্যাঁজ ব্রজনুন্দরীঃ ॥ ১ ॥ 

ইতস্ততস্তামন্ন্থত্য রাধিকামনঙ্গবাণ-ব্রণখিন্ন-মাঁনসঃ । 

কৃতানুতাপঃ স কলিন্দনন্দিনী-তটান্তকুঞ্জে বিষসাঁদ মাঁধবঃ ॥২॥ 

এবং সর্গদ্ধয়েন শ্রীরাধামাধবয়োঃ প্রেমোতকর্ষষ নিরূপ্য ইদানীং 

শ্রীরাধিকোকঠঠাবর্নানন্তরং শ্রীকঞ্কোৎকগামাহ-_-কংসারিরিতি । বথা 

সা তম্মিন্,কন্টিতা-তথা কংসারিরপি রাধাং আ৷ সন্যক্ প্রকারেণ হৃদয়ে 

ধৃত্ব৷ ব্রগন্ুন্নরীস্তত্যাজ। বহব5নেন তন্তাগশ্ত বললবংপ্রয়ৌোজনতয়া অস্ত 

তশ্তামতিগাঢ়া রাগে! ধ্বনিত; হৃদয়ে তন্ধারণপূর্র্বকং শারদীয়রাসান্তবিব- 
স্যর্ধ্যা চলিত ইতার্থঃ। কীরৃণাং? পূর্বান্ুভৃতস্বত্যুপস্থাপিতা বিষয়স্পৃহা 

বাসনা, সম্যক সারভূতায়াঃ প্রাক নিশ্চিতায়া বাসনায়া বন্ধনায় স্থণানিখনন- 

হ্ার়েন দৃট়ীকরণার শৃঙ্খলাং নিগড়রূপাং পরমাশ্রক়ামিতার্থ । বথা 

কশ্চিদ্বিবেকী পুরুষঃ তারতমোন সারবস্তনিশ্চরাৎ তদেকচিন্তঃ তদস্তৎ সর্ববং 

ত্যজতি তথ।য়মপি তাশ্তত্যাজ ইত্যভি প্রায়; ॥ ১॥ 

তদনন্তরকৃত্যামাহ_ইতস্তত ইতি। ন কেবলা সৈব মাঁধবোহপি 

রাঁধান্ুরাগভঙ্গচিন্তাকুলো যমুনা য়াস্তট প্রান্তকুঞ্জে বিষাদঞ্চকার। কিং রুত্বা? 

কংসারি শ্রীকৃষ্ণ সম্যক-সারভূত বাসনারবন্ধন-শৃঙ্খলারূপিণী রাধাকে 

হৃদয়ে ধ্যান করিতে করিতে ব্রজাঙ্গনাগণের সঙ্গ ত্যাগ করিলেন (১)। 

অনঙ্গ-বাণে ব্যথিত-চিন্ত মাধব ইতস্তত: অনুসরণে রাধিকার দর্শন ন 

পাইয়া যমুনার তীরবন্তী কুঙ্গে বিষাদে অনুতাপ করিতে লাগিলেন (২)। 
১২ 
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গীতম্ | ৭। 

( গুজ্জরীরাগেণ যতিতালেন চ গীয়তে-_- ) 

মামিয়ং চলিত! বিলোক্য বুতং বধুনিচয়েন | 

সাপরাধতয়া ময়াঁপি ন বারিতাঁতিভয়েন ॥ 

হরি হরি হতাঁদরতয়া গতা স! কুপিতেব ॥ ৩ ॥ ধবম্। 

কিং করিষ্তি কিং বদিষ্যতি সা চিরং বিরহেণ। 

কিং ধনেন জনেন কিং মম জীবিতেন গৃহেণ ॥ ও ॥ 

তন্তৎস্থানে তাং ক্ষণমপি বিরহাসহাং শ্রীরাধিকাম্ অগ্বিশ্য । কীদৃশঃ? 
'অহো তন্যাঃ সর্ধোক্তমতাং জানতাপি মন্দধিয়া ময়া কথমেবং কৃতমিতি রুতঃ 

পশ্চান্াপো যেন সঃ। তত্র হেতুঃ,-অনঙ্গবাণব্রণেন খিন্নং মানস যন্য 

সঃ। অনেন তৎসদৃশী দশান্যাপুযুক্তা ॥ ২ ॥ 

পশ্চাত্তীপমেবাহ মামিয়মিত্যারদিভিঃ | অন্যাপি গুর্জরীরাগ-ঘতি 

তালৌ। হরি হরীতি খেদে, হা কষ্টং, সা পূর্বান্ভূতগুণা শ্রীরাধা স্বম্মিন্ 
ময়া হতাদরত্বং মত্বা কুপিতেব গতা ইত্যহমুত্প্রেক্ষে । কুতো হতাদরত্মমিতি, 

ইয়ং শ্রীরাধা বধূসমূহেন বৃতং মাং দূরতো৷ বিলোঁকয চলিতাঃ অনেনান্যো- 
হ্যাবলোকনং জাতমিতি গম্যতে । কথং তদৈব নালনীতা মরা দুষ্টীপি 

সাপরাঁধতয়া তাঁং বিহার অন্যাভিব্বিহাররূপরা আট্যি কথং দর্শরাঁনি 
সি ভয়েন ন বারিতা ॥ ৩। 

ততঃ সা চিরং বিরহেণ কামবন্থাঁং প্রাপ্য কমুপারং বিধাশ্ততি সখীং 

রাধা! আমাকে গোপীগণে পরিবৃত দেখিয়া খন চলিয়! বাইতেছিলেন, 

তখন আমি নিজেকে অপরাধী মনে করিরা _ীন্তিবশতঃ তাহাকে নিবারণ 

করিলাম না। হরি! হরি! তিনি আপনাকে অনাদৃতা মনে করিয়া 

কোপভরে চলিয়া গিয়াছেন (৩)। 



তৃতীয়ঃ সর্গ: ১৭৯ 

চিন্তয়ামি তদাঁননং কুটিলভ্র কোপভরেণ । 

শোঁণপদ্মমিবোপরি ভ্রমতাকুলং ভ্রমরেণ ॥ ৫ ॥ 

তামহং ছদি সঙ্গতামনিশং ভৃশং রময়ামি। 

কিং বনেহনুসরাঁমি তাঁমিহ কিং বুথ! বিলপামি ॥ ৬ ॥ 

তথ্বি খিন্নমস্ুয়রা হৃদয়ং তবাকলয়ামি। 

তন্ন বেদ্ধি কুতো৷ গতাসি ন তেন তেহন্রনয়ামি ॥ ৭ ॥ 

প্রতি কিং বা বদিস্তীত্যহং ন জানে । অতো মম ধনেন গবাং সমূহেন 

কিং ব্রজজনেন বা কিং, গৃহেণ বা কিং, জাবিতেন বা কিং, তাঁং বিনৈতৎ 

সর্বং অকিঞ্চিংকরমিত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥ 

মঅহং তদাননমেব ধ্যানেন পশ্যামি। কীদৃশং? রোষভরেণ কুটিল! 
জর্ধত্র তাদৃশম্। ভেনৈব লোহিতমিত্যর্থঃ । বাক্যার্থোপমামাহ__উপরি- 
মতা ভ্রমরেণ ব্যাপ্তমরুণপন্মমিৰ ॥ ৫ ॥ 

অথ তংক্ষুপ্ত্যাহ,_অহং তাং হদি সঙ্গতামপি পুরঃ প্রাপ্তাং নিরন্তর- 

মত্যর্থং রময়ামি বনে কিনর্থং বাজসরামি তামুদ্িশ্য কিং বুথা বিলপাঁমি। “ন 

করকলিতরত্রং মুগ্যতে নীরমধ্যে” ইত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৬ ॥ 

শ্কুস্ত্যপগমে পুনরাহ__হে তথ্বি ! তব হৃদয়ং ত্বছুৎকর্ষজ্ঞানায়োছ্যমরূপে 

ওণে দোঁযারোপণেন খেদবুক্তনহং বেদ্ি। তত কথং নানুনয়ামি কুতো। 

মামার বিরহে তিনি কি করিতেছেন, কি বলিতেছেন? তাহার 

ভাবে আমারি ধনে, জনে, জীবনে এবং গৃহে কি কাঁজ? (৪)। 

'আমি তীহার কোঁপকুটিল ভ্র-লতাযুক্ত মুখমণ্ডল চিন্তা করিতেছি। 
মনে হইতেছে বক্তপন্মের উপরে আকুল ভ্রমর ঘুরিয়া বেড়াইতেছে (৫ )। 

মামি ত হৃদয়ে অন্ুক্ষণ তাহার সহিত সম্মিলিত রহিয়াছি' তবে কেন. 

এই বনে বনে অনুমরণ এবং কেনই বা বুথা বিলাপ করিয়া মবিতেছি ? (৬) 



১৮০ কবি জয়দেব ও শ্রীগীতগোবিন্দ 

দৃশ্ঠসে পুরতো! গতাগতমেব মে বিদধাসি। 
কিং পুরে সমন্ত্রমং পরিরস্তণং ন দদাসি ॥ ৮। 

ক্ষম্তামপরং কদাপি তবেদুশং ন করোমি । 

দেহি সুন্দরি দর্শনং মম মন্মথেন ছুনোমি ॥ ৯ ॥ 

বণিতং জয়দেবকেন হরেরিদং প্রবণেন। 

কেন্দুবিন্ব-সমুদ্র-সম্ভবরোহিণীরমণেন ॥ ১০ ॥ 

গতাঁসি তন্ন বেদ্সি। তেন হেতুনা তে তব পাদগ্রহণাঁদিনাপরাধং ন 

ক্ষমাঁপয়ামি ॥.৭ ॥ 

পুনঃ স্ফত্যাহ-__হে প্রিয়ে ! মমাগ্রতস্বং যাতায়াতং বিদধাসীতি দৃশ্ঠাসে | 

তৎ কিং পুরেব সসম্তরমং পরিরন্তশং ন দদাসি, পুরস্থিতারাঃ প্রিয়ায়াঃ 

নিউরতেদৃণী ন বুক্তেত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৮ ॥ 
পুনঃ স্বুর্ত্যপগমে প্রাহ। হে সুন্দরি! ক্ষম্তামপরাধমিদং অপরমী- 

দৃশং অপরাধং কদাচিদপি ন করোমি, অতো মম দর্শনং দেহিঃ বতপ্তব 

প্রিয়োহ্হং মন্মথেন মনো মথাতীতি মন্মথে। বিরহন্তেন ছুনোমি। স্বাধীনে 

অপরাঁধিনি দণ্ড এব যুক্তো নোপেক্ষেতি ভাবঃ ॥ ৯ ॥ 

শ্রজয়দেবকেন হরেরিদং বিলপনং বণিতম্। স্বার্থে কঃ | কীদূশেন? প্রবণেন 

হেতঘ্বি! তোমার হ্ৃদ্র অস্থযা-খিন্ন হইয়াছে, ইহা বুঝিতেছি, কিন্ত 
তুমি কোথায় গিয়াছ জানিনা বলিয়া নিকটে গিরা ক্ষমা ভিক্ষা করিতে 

পারিতেছি না (৭) 

তুমি যেন আমার সন্মুখভাগে যাতায়াত করিতেছ দেখিতে পাইতেছি ; 
তবে কেন পূর্বের হ্ঠায় সসম্্রমে আলিঙ্গন দান করিতেছ না? (৮)। 

আমার অপরাধ ক্ষমা কর; এমন অপরাধ আর কখনও করিব না, 

আমি তোমার বিরহে কাতর হইয়াছি, আমায় দর্শন দাও (৯)। 



তৃতীয়ঃ সর্গঃ ১৮১ 

হৃদি বিসলতাহীরো! নাঁয়ং ভূজজমনাঁয়কঃ 
কুবলয়দলশ্রেণী কণ্ঠে ন সা গরলছ্যতিঃ | 
মূলয়জরজো! নেদং ভন্ম প্রিয়ারহিতে মরি 

প্রহর ন হরন্রান্ত্যানিঙ্গ ক্রুধা কিমু ধাৰসি ॥ ১১ ॥ 

পাণৌ মা কুরু চুতশায়কমমুং মা চাঁপমারোপয় 

ক্রীড়ানিজ্জিতবিশ্ব মুচ্ছিতজনাঘাতেন কিং পৌরুষম্। 

নম্রেণ। পুনঃ কীদৃশেন ? কেন্দুবিল্বনামা জয়দেবস্ গ্রামঃ কেন্দুবিন্বমিতি 

কুলঞ্চ তয়োমহত্বাৎ সমুদ্রত্বেন নিরূপণং তছুগ্ভবচন্দ্রেণণ যথা সমুদ্রোভবশ্চন্্ঃ 
সমুদ্রবৃদ্ধিকরস্তথারমপি তদ্বুদ্ধিকর ইতার্থঃ ॥ ১০ ॥ 

উক্তণন্মথসন্তাপমেব তৎক্ষুস্ত্যা সাক্ষাদিব বিবুণোতি হৃদীতি। হে 
'অনন্গ ! জুধা কিমু ধাবসি মদর্থঞেত্তহি হর্য ত্রান্ত্যা ময়ি প্রহারং মা কুরু। 
মহং হরো ন ভবামীতি হরভ্রান্তিং বারয়ন্াহ প্রিয়ারহিতে ময়ীতি সতু 
প্রিয়ার্দাঙ্গযুক্তঃ ৷ তল্লক্ষণানি দৃশ্যন্তে ইতি চেন্ন হৃদি মৃণাললতাহারোহ্যং 
বাস্থকিন, কে কুবলয়দলশ্রেণীয়ং সা গরলছ্যুতিন+ সর্ববাঙ্ছে চন্দনরজঃ ইদং 
ভম্ম নঃ অতো মরি হরত্রান্তিন কার্যেতি ভাবঃ ॥ ১১ ॥ 

ন কেবলং মদঙ্গদাহাচ্ছিবো মম বৈরী ভবানপ্যুল্লজ্বিতশাসনত্বাৎ অতত্তব- 

গ্যপি প্রহরিবাঁমীত্যত আহ হে মনসিজ ! অমুং চুতমুকুলবাণং পাঁণৌ ম! 

অতি বিনয়সহকারে শহরির এই বিলাপ বাক্য বর্ণনা করিলেন (১০ )। 

সদরে আমার মুণালের হাঁর_বাস্থকি নয়, গলায় নীলপন্পের পত্রাবলী-_ 
গরলের আভা নয়, অঙ্গে শ্বেত-চন্দন-_ভম্ম নয়, পার্শে আমার প্রিয়াও 

উপস্থিত নাই । হে অনর্গ, তবে কেন তুমি আমাকে হরভ্রমে প্রহারের 

জন্য ক্রোধে ছুটিয়া আসিতেছ ? (১১)। 
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তন্তা! এব মৃগীদৃশো মনসিজপ্রেঙ্ঘৎকটাক্ষাশুগ- 

শ্রেণীজর্জরিতং মনাঁগপি মনো নাগ্ভাপি সংধুক্ষতে ॥ ১২ ॥ 
ভ্রপল্লবং ধন্ুরপাঙ্গতরঙ্গিতানি 

বাণ! গুণঃ শ্রব্পাঁলিরিতি স্মরেণ। 

ত -জয়-জঙ্গম-দেবতায়া- 

মন্ত্রাণি নির্জিত-জগন্তি কিমপিতানি ॥ ১৩ ॥ 

কুরু। যদি পাঁণৌ কৃতবানসি, তদা পাণাবেবান্তাং চাপং মা রোপর, 
চাঁপারোপিতবাণঃ প্রাণান্ হরিস্তি ইত্যভিপ্রীয়ঃ । কথমেবং বিধেয়মিত্যত 
আহ।- ক্রীড়য়া নির্ভিতং বিশ্বং যেন হে তথাবিধ ! মুচ্ছিতজনন্ত) প্রহারেণ 

কিং পৌরুষং ন কিমপি। কথং ত্বং মূচ্ছিতঃ তশ্তা শ্রীরাধিকাঁরা এব 
উচ্ছলক্ত্যা কটাক্ষবাণশ্রেণা! জঙ্জরিতং মম মনোহল্পমপি অধুনাঁপি ন সন্ধু- 
ক্ষতে ন দীপ্যতে সুস্থং ন ভবতীত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥ 

শ্রীরাধিকাঁয়াঃ কটাক্ষা শুগম্মরণেন তৎস্মু্ত্যাহ ভ্রূপল্লবমিতি | ইত্যনেন 

প্রকারেণাস্ত্রাণি তশ্যাং রাধিকারাঁং কি* স্মরেণার্পিতাশীতি মন্গে | কুভোহ্পি- 
তাঁনীত্যাহ। যতো নির্জিতাঁনি জগন্তি বৈস্তানি ততপ্রসাদলন্ধাস্ৈর্জগন্থি জি্বা 
পুনন্তব্ৈবার্পিতানীতি ভাবঃ ৷ কুতন্তম্তামেবার্পিতানি বতোহ্নঙ্গস্ত জরজঙ্গম 
দেবতাঁরাঁং জয়দেবতারূপায়াম্ | কান্ন্্রীণীত্যাহ |_ ভ্রপল্পবং ধন্তঃ অপীঁঙ্ষ- 

তরদ্দিতাঁনি কটাক্ষাঃ তান্যেব বাণাঁঃ শ্রবণপ্রান্তভাঁগঃ স এব গুণ ইতি ॥১৩। 

এ চ্যুতঘুকুল বাণরূপে হাতে তুলিও না) কেন "আবার দশ্গতে গুণ আরো 
পণ করিতেছ ? ক্রীড়াঁচ্ছলে বিশ্ব জয় করিয়া__ে মদন ! এখন মুগ্িতজনকে 
আঘাত করিলে কি পৌরুষ লাঁভ হইবে ? অ।মি সেই মুগাক্ষী রাপার কাদ- 
প্রেঙ্থ কণ্টকিত (কামোদ্দীপনের বেগাধিক্যব্ূপ কাঁকপক্ষণূক্ত ) কটাক্ষ শরে 

জর্জরিত হইয়া আছি, মন আমার এখনও কিছুমাত্র সুস্থ ভর নাই (১২)। 
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ভ্রচাঁপে নিহিতঃ কটাঁক্ষবিশিখো নিন্মীতি মর্মব্যথাং 
শ্তামাত্মা কুটিলঃ করোতু কবরীভারোহপি মারোগ্িমম্। 
মোহস্তাবদরঞ্চ তদ্বি তনুতাং বিশ্বাধরে! রাগবান্ 

সদ্বৃত্ত-স্তনমগ্ডলস্তব কথং প্রাণৈন্ম্ম ক্রীড়তি ॥ ১৪ ॥ 

এবং পরোপকারিণ্যান্তব ময়ি নির্দয়তা ন যুক্তেত্যাহ । ভ্রচাপারো- 
পিতঃ কটাক্ষবাণো মম মর্মব্যথাং করোতু, নাত্রানৌচিত্যং চাপার্পিতবাণন্ত 
ছুঃখজনকম্বভাবত্বাৎ; তথা! বক্রঃ শ্টামরূপঃ কেশবেশোহুপি মারণাঁয় 
পরাক্রমং করোতু, নাত্রাপ্যনৌচিত্যং মলিনস্য কুটালাঝ্মনো মারকন্বভাত্তত্বাৎ। 
ভে তম্ি! বিশ্বফলভুল্যোহ্য়মধরঃ মৃচ্ছাঁং তন্ুতাঁং নাত্রাপ্যনৌচিত্যং 
যতোহ্য়ং রাগবান্ রাগী । ইদস্বক্চিতং সদ্বৃভঃ স্বর্ভূলঃ স্তনমগুলো মম 
প্রাণহরণরূপং ক্রীড়াং কিমিতি করোতি। সচ্চরিতশ্য তথাচরণমন্ুচিত- 
মিতি ভাবঃ “মারো মৃত্যো বিষেহনন্দে ইতি বুন্তে চ বর্ত,ল” ইতি বিশ্বঃ ॥১৪| 

শ্রারাধার ভ্র-পল্পবরূপ ধন, অপাঙ্গ-তরঙ্গরূপ বাণ এবং নয়নের আঁকর্ণ- 

খিশ্রান্ততাঁরপ গুণ স্মরণপথে উদয় হওয়ায় মনে হইতেছে যেন কাম জগং- 

ভয় করিয়া স্বীয় জয়শ্রীর অধিদেবতা শ্রারাধার নিকট আপনার অন্ত্রগুলি 

প্রত্যর্পণ করিয়াছে (১৩)। 

হে তন্প্দিঃ তোমার ভ্র-চাঁপে নিহিত কটাক্ষশ্র আমার মর্কে ব্যঘিত 
করিতেছে ইহা স্বাভাবিক ; কাল কুটিলকেশ আমাকে বধ করিবার উপক্রম 
করিরাছে ইহাঁতেও অম্বাভাবিকতা নাই ; তোমার বিশ্বফল তুল্য আরক্ত 
অধর আমার মোহ উৎপাদন করিতেছে তাহাকেও দোঁষ দিতে পারি না । 
(কারণ বাঁণের তীব্রতা, কুটিলের কুটিলতা এবং রাঁগবানের মন্তুতা স্বভাবসিদ্ধ)। 

কিন্চ তোমার অই সদবৃত্ত স্তনম গুল কেন আমার প্রাণ লইয়াক্রীড়া করিতেছে? 
(সদ্বৃন্ব_স্থগোল” পক্ষান্তরে সদন্তঃকরণযুক্ত; সাধু প্রকৃতি) (১৪ )। 



১৮৪ কবি জয়দেব ও শ্রীগীতগোবিন্দ 

তানি স্পর্শস্থখানি তে চ তরলাঃ স্সিগ্ঝা দুশোবিভ্রমা- 
স্তদ্বক্তণন্বুজসৌরভং স চ স্থবাস্তন্দী গিরাং বক্রিমা । 

সা বিশ্বাধরমাধুরীতি বিষয়াসঙ্েৎপি চেম্মানসং 
তশ্তাঁং লগ্রসমাধি হস্ত বিরহব্যাধিঃ কথং বর্ধতে ॥ ১৫ ॥ 

তি্যকৃকঠবিলোলমৌলিতরলোত্বংসম্য বংশোচ্চরদ্- 
গীতিস্থানকৃতাবধানললনালক্ষৈর্ সংলক্ষিতাঃ | 

অতস্তদ্ধিলাসাহুভবক্ষুত্ত্যাহ তানীতি। তন্তাং রাধায়াং যদি মনো 
লগ্রসমাধি, তহি বিরহব্যাধিঃ কথং বর্দতে। হন্তেতি খেদে, বিষুক্তয়ৌরেব 
বিরহঃ স্তাদত্র মনঃসংযৌগো বর্ততে ইত্যভিপ্রায়ঃ । সত্যপি মন:সংযোগে 

চক্ষুরাদীনাং পঞ্েন্দট্রিয়াণাং সংবোগাঁভাবাঁৎ বিরহব্যাধিবুক্ত ইত্যাহ। 
ইত্যুক্তপ্রকারেণ বিষরাসঙ্গে পঞ্চেজ্য়স্থথে অন্তভুয়মানেহপীত্যর্থঃ। কোহসৌ 
প্রকার ইত্যাহ।_-তানি স্প্শস্থথানি পূর্ান্ুভূতাঁনীত্যর্থঃ ৷ তৃগিন্রিয়- 
স্থথং। তথাতরলা ্গিগ্কাশ্চ দৃশোবিলাসা অনেন চক্ষুরিন্দ্িয়স্য | 
তদ্বজ্)নুজসৌরভমিতি ভ্রাণশ্য, তথা স চ ক্তধাস্যন্দী গিরাং বক্রিমেতি 

শ্রবণয়োঃ, তখৈব চ সা! বিদ্বাধরমাপুরীতি রসনায়া ইতি ॥ ১৫ ॥ 
অথ কবিষ্মানুদ্বীক্ষ্য ইতি শ্রারাপ্রিকাবচনং প্রমাণীকুত্য গোঁপীন গুলস্থস্ত 

শীক্ুষ্ণম্য পূর্বোক্ত শ্রীরাধিকাদর্ণন প্রকারমাহতিষ্যগিতি | মবুস্ছদন 

রাধার চিন্তায় আমার মন সর্বদাই সমাধিমগ্র বহিয্বা্ে। 'আমি 
সর্বাঙ্গে তাহার সেই স্পর্শ স্বখ, নয়নে সেই তরল স্বিদ্ধ দৃষ্টি-বি্রন, নাসিকার 
সেই সুখপৃদ্ধের সৌরভ, শ্রবণে সেই স্বধাশ্যন্দিণী বাণী এবং বসনার় তাহার 
বিশ্বাধরের মাধুরী অন্তভব করিতেছি । কিন্ত হার, তথাপি আনার বিরভ- 

ব্যাধি বদ্দিত হইতেছে । ("আগার সর্ধেক্রির রাধার অনুভূতি বিভোর, 

আমি কিছুতেই তাহাকে ভুলিতে পারিতেছি না) (১৫)। 



তৃতীয়ঃ সর্গ ১৮৫ 

সন্ুপ্ধং মধুস্দনত্য মধুরে রাধামুখেন্দৌ মৃছু- 
স্পন্দং কন্দলিতাশ্চিরং দধতু বঃ ক্ষেমং কটাক্ষোর্খ়ঃ ॥ ১৬। 

ইতি শ্রীগীতগোবিন্দমহাকাব্যে মুগ্ধমধুদনো 

নাম তৃতীয়ঃ সর্গঃ ॥ ৩ ॥ 

কটাক্ষম্য তরঙ্গা বো বুম্মাকং ক্ষেমং দধতু | পূর্ব্বোক্তমধুস্থদনপদতাতপর্য্যং 
ব্যনক্তি। কীদৃশাঃ ? রাধামুখেনোৌ ঈষচ্চঞ্চলং সন্গুপ্ধম বিলক্ষিতঞ্চ বথা 

স্তান্তথা পল্লবিতাঃ অন্ঠগোপার্গনাবদনোডুগণনপহার তব্রৈবোল্পসিতা 

ইত্যর্থঃ | কথমনেকাঙ্গনানিকরে ততসিদ্ধিরিত্যাহ ।-_বংশোচ্চরদগীতিস্থানেষু 
স্বরগ্রামমূচ্ছনাদিষু সমর্পিতচিত্তবুাত্তিভির্লনালক্ষৈরন সংলক্ষিতাঃ। বদ্ধা 

গাতিস্থানং মুখং অনেন তাদৃশৈরপ্যলক্ষিতত্বেন চাতুধ্যং স্থচিতম্। কাদৃশস্ত 

তথ্যক্ কণ্ঠো যস্ত, বিলোলঃ মৌলিঃ শিরোভূবণং বসত, তরলং কণ্ঠভূষণং বস্তয 
চ স তশ্তঃ অতএব সুপ্ধমধুছদনো রসবিশেষাধাদচতুরঃ ততো মুগ্ধো 
মবুহদনো বত্র ॥ ১৬ ॥ 

ইতি বালবোধিন্তাং তৃতীয়; সর্গ2। 

গ্রাবা বাঞ্াইয়া, চুড়া হেলাইয়া, কুগুল দোলাইয়াঃ মোহন বংশারবে 

গোপার্ধনাগণকে মুগ্ধ করিয়া তাহাদের অলক্ষিতে মৃদুষ্পন্দিত রাবার 

নুখচন্দ্রোপরি মধুহ্দনের বে কটাক্ষলহরী আন্দোলিত হইয়াছিল, নেই 
তবাদত কটাক্ষ আপনাদের মর্দল বিধান করুন । ১৬। 

নুগ্ধনধুহ্দন নামক তৃতীয় সগ 



চতুর্থঃ স্গঃ 
যমুনাতীর-বানীর-নিকুঞ্জে মন্দমাস্থিতম্ | 
প্রাহ প্রেমভরোদত্রান্তং মাধবং রাধিকাসখী ॥ ১॥ 

গীতম্। ৮। 

( কর্ণাটরাগঘতিতাঁলাভ্যাঁং গীয়তে । ) 
নিন্দাত চন্দনমিন্দুকিরণমন্ুবিন্দতি খেদমধীরম্ 

ব্যালনিলরমিলনেন গরলমিব কলয়তি মলয়সমীরম্ ॥ 

সা বিরহে তব দীন] । 

মাধব মনসিজবিশিখভয়াঁদিব ভাঁবনরা ত্বয়ি লীনা ॥ ২ ॥ ঞুবম্। 

অথ শ্রীরাধিকাবিরহোতকণ্ঠিতং শ্রীকৃষ্ণ: "স্বসখীমাশ্বীশ্তাগতা সথী প্রা 
যমুনেতি । শ্রীরাধিকাঁসধী মাঁধবং প্রাহ। কীদৃশং শ্ররাধিকাবিষয়ক- 

প্রেমীধিক্যেন উদভ্রান্তমুন্মতং অতএব তদম্বেষণং বিহার যমুনাতীরন্থয 

বেতসীকুঞ্জে মন্দং নিরুদ্যমং বথা শ্যাভথাঁসীনম্। গীতন্তাস্ত কর্ণাটরাগো 

যথা__কপাণপাঁণির্গজদন্তপত্রমেকং বহন্ দর্গিণকর্ণপূরম্।  সংস্তরমীনঃ 
স্থরচারণোধৈঃ কর্ণাটরাগঃ শিখিকগ্ঠনীলঃ ॥ ইতি | একতালী তালম্ ॥ ১ ॥ 

হে মাধব! সা শ্রারাধা তব বিরহনিমিভং দীনা ছুঃখিতা। ততোহ- 

বমুনাতটবর্তী বেতসকুঞ্জে বিঘগ-চিন্তে অবস্থিত প্রেমভরে উদ্ভ্রান্ত 

মাঁধবকে রাধিকার সখা আসিয়া কহিলেন (১)। 
রাধা চন্দন এবং চন্দ্র কিরণের নিন্দা করিতেছেন, বাভারা ্বভাঁব- 

শীতল তাহারা কেন অগ্রিবং জালা বিস্তার করিতেছে তিনি এই দুঃখে 
অধীর হইরা উঠিরাছেন। মলন্পপবনকে ভিনি চন্দনতরকোটরস্তিত সর্পগণের 

সঙ্গহেহ গরল-জালাময় (সর্প নিঃশ্বাসে বিঘাক্ত ) বলিল মনে করিতেছেন । 



চতুর্থঃ সর্গঃ ১৮৭ 

অবিরলনিপতিতমদনশরাঁদিব ভব্দবনায় বিশালম্। 

স্বহৃদয়মন্ত্রণি বন্ম করোঁতি সজলনলিনীদলজালম্ ॥ ৩॥ 

কুস্থুমবিশিখশরতল্পমনল্লবিলাসকলাকমনীয়ম্। 
ব্তমিব তব পরিরন্তস্থথাঁয় করোতি কুস্থুমশয়নীয়ম্ ॥ ৪ ॥ 

প্রেক্ষ্যতে, কামবাণস্ত ভয়াঁৎ ত্বরি ধ্যানেন লীনেবাস্তে | বাঁণপ্রয়োক্তরি কাম- 

রূপে ত্বরি প্রসন্নে তথ্ুন্নং ন করিষ্ততীত্যভিপ্রীয়ঃ । ন কেবলমেতচ্চন্দন মিন্দু- 

কিরণঞ্চ নিন্দতি, স্ব ভাবণীতলৌ বন্মাং দহতন্তন্মনৈব ছুর্ৈবমিত্যন্ত পশ্চাঁদধীরং 

যথা শ্যার্তথা খেদং বিন্দতি। তথা চন্দনতরোঃ সম্পর্কেণ মলয়সমীরং 

গরলমিব কলয়তি। তত্রস্থস্পভুক্তোজঝিতো বাঁরুব্ষিমিলিতত্বাদ্িমিবৌৎ- 

প্রেক্ষ্যতে ॥ ২ ॥ 

ত্বধ্যতিস্সিগ্ধা সা'। ত্বং কথং নিচ্রোহ সীত্যাহ । স্বন্গদয়মর্স্থানে সজল- 

নলিনীদলজালং পৃথলং বর্ম কবচং করোতি। তত্রোৎপ্রেক্ষ্যতেঃ নিরন্তর- 
নিপতিতনদনশরভয়াঁব রক্ষণার্থমেব তশ্যা হৃদরে ভবাংস্তিষ্ঠতি । হৃদযরং 

কামে! বিধ্তি মর্মস্থানত্বাৎ হৃদয়বেধনাচ্চ ভবতোহপি বেধং স্যাঁদিতি 

ভবদ্রক্গণার্থং সা সন্হাত ইত্যর্থঃ। নিপতিত ইতি ভাবে ক্তঃ। অবিরতং 

নিপতনং বন্েতি বিগ্রহঃ পতিতবাণব।রণাসম্ভবাঁৎ ॥ ৩ ॥ 

অন্যপপি সা কুস্থনশব্যাং করোতি । কীদৃশং? অনল্পবিলাসকলয়া 

কননায়* কাঙ্ষনীয়ং বিরহে তদপি কামশরশব্যারত ইত্যুতপ্রেক্ষ্যতে | কাঁম- 

নাপব, তোমার বিরহে রাঁধা অতিশয় কাতিরা হইরাছেন, এবং মদনের 

বাণবর্ষণের ভয়েই ঘেন তোমার ভাবনায় নিমগ্রা রহিয়াছেন (২)। 

রাধিকা মনবরত বধষিত মদন-শরাঘাত হইতে তীহাঁর হৃদয়মধ্যস্থিত 
তোমাকে রক্ষা করিবার জন্য বক্ষে বর্মম্বরপ সজল আঁয়ত নলিনীপত্র- 

সমূহ ধারণ করিতেছেন (৩)। 



১৮৮ কবি জয়দেব ও শ্রীগীতগোবিন্দ 

বহতি চ বলিত-বিলোচন-জলধরমাননকমলমুদারম্। 
বিধুমিব বিকট বিধুস্তদদন্তদলনগাঁলিতা মৃতধারম্ ॥ ৫ ॥ 
বালখতি রহসি কুরপ্শমদেন ভবন্তমসমশরভূতম্। 
প্রণমতি মকরমধো বিনিধায় করে চ শরং নবচুতম্ ॥ ৬ ॥ 

শরশ্য] ব্রতমিব। নন্থু এতৎ অতিুক্ষরং জীবনসন্দেহৌৎ্পার্দকং কিমিতি 

করোতিঃ তব পরিরন্তস্থখার, ছুশ্রাপং তব পরিরন্তণস্থথমিত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥ 

ন কেবলং কুস্থমশয়নায়ং করোতি, অপি চ উদারমাননকমলং ধারয়তি। 

কীদৃশং? বলিতানি অবিরতং গলিতানি নয়নয়োজজলানি ধাররতীতি 

তৎ। কামব? বিধুমিব। কাদৃশং বিবুং? করালশ্ত রাহোদন্তস্ত চর্বণেন 

গলিতা অমৃতধারা বস্য তম্ ॥ ৫ ॥ 

কিঞ্চ কামরূপেণ ত্বদাবেশাত ত্বামেবারাধয়তাত্যাহ । সা ভবন্তমেকান্তে 

সথ্যাঃ অনৃশ্যস্থানে কন্তুধ্যা বিলিখতি। কীদৃশং কামভুল্যম্। কামাংশ- 
সাদৃশ্তমাহ ।__মকরমধো বিনিধার করেণ নবাত্রমুকুলবাণং বানধার লিখিত্বা 
হে নাথ গৃহ।তাত্রধুকুলত্বং কিশাতি প্রহরসাত প্রণশাত। ত্বদন্ত; কাদো 
নাশ্তাত মত্বোত ভাবঃ। স্বাচন্তোমাদকত্বাৎ॥ ৬। 

তোমার বিলাস-কলার ননোহর কুস্থন-শব্যা এধন রাধার নিকট মদনের 

শর-শব্যা বলিরা বোধ হহতেছে। তথাপ পুনপ্ার তোমার আ[লঙ্গন 

প্রাপ্তির আশায় (তুম গিরা শরন করিবে বালরা) কঠোর বরতচারিণার 

সার তিনি সেই কুস্থমশরন রচনা কারতেছেন ৬৪ )। 

তাহার নরন-মেঘ হইতে মনোহর বর্দনকমলে অবিরল জলধারা বিনা 

বাইতেছে; বেন বিকট রানুর দন্তবদলনে চন্দ হইতে অমত ধাবা 

গলিতেছে (£)। 



চতুর্থঃ সর্গঃ ১৮৯ 

প্রতিপদমিদমপি নিগদতি মাধব তব চরণে পতিতাহম্ । 

ত্বয়ি বিমুখে ময়ি সপদি সুধানিধিরপি তন্তে তচগদাহম্ ॥ ৭ ॥ 

ধ্যানলয়েন পুরঃ পরিকল্প্য ভবন্তমতীবছুরাঁপম্। 

বিলপতি হসতি বিষীদতি রোদিতি চঞ্চতি মুঞ্চতি তাঁপম্ ॥ ৮॥ 

সান কেবলং প্রণমতিঃ হে মাধব ! মধোঁঃ সখে! তব চরণে অহথং 

পতিতা! , ইদমপি প্রতিক্ষণং জন্নতি । কথং মচ্চরণে পতসি ত্বয়ি বিমুখে 
সতি ততৎক্ষণাদেব অমৃতনিধিশ্চন্রোহপি ময়ি তনুদাহং তন্ুতে ॥ ৭ ॥ 

পুন“্চাঁতিব্য গ্রতয়া ধ্যানলয়েন ভবন্তং সাক্ষাদিব কৃত্বা বিলপতি। কথং 

ধ্যানলয়েন পুরঃ পরিকল্পয়তি সাক্ষাৎ কথং ন ক্রিয়ত ইত্যাঁহ ।-_ছুরাঁপং 
দৃতীপ্রেষণাদিনাপি অপ্রাপ্যম্। ত্বতপ্রাপ্ত্যানন্দো চ্ছলিতা৷ হসতি; পুনরন্তধানে 

বিষীদতি, রোদিতি চ, পুনঃ স্ফুরন্তং অন্ুধারতি, পুনঃ প্রাপ্তম্বিত্যালিঙ্গ- 
নাঁদিনা তাপং মুঞ্চতি ॥ ৮ ॥ 

সাক্ষাৎ কন্দর্পাবোধে মৃগনদ চিত্রে নির্জনে তিনি তোমারই মুত্তি অঙ্কিত 
করিতেছেন। তাহার অধোদেশে মকর আকিয়া এবং হস্তে শায়কম্বরূপ 

রসালমুকুল অর্পণ করিয়। প্রণীম করিতেছেন (৬)। 

প্রণান করিতেছেন, আর বার বার বলিতেছেন_-হে মাধব! এই 

আমি তোমার চরণে পড়িরা রহিলাঁম, তুমি বিমুখ হইলে এখনই স্তধা 
নিধিও (চন্দ্র) আমার দগ্ধ করিবে (৭) 

তিনি অতি ছুর্লভ তোমার মুন্তি ধ্যানে কল্পনা করিয়া তাহার সম্মুখে 
(দুঃথখকথা বলিরা) বিলাপ করিতেছেন,» (মিলনের আনন্দে) 

হাসিতেছেন, (আবার হয় তো তুমি চলিয়া যাইবে এই ভাবনায়) বিবঃ& 
হইতেছেন। (আর বর্দি দেখা না দাও এই দুঃখে) কাদিতেছেন 

এবং কল্পিত আলিঙ্গনে তাপ দূর করিতেছেন (৮)। 



১৯০ কবি জয়দের*ও শ্রীগীতগোবিন্দ 

প্রীজ়দেবভণিতমিদমধিকং যদ্দি মনসা! নটনীয়ম্। 

হরি-বিরহাকুল-বল্লবযুবতি-সখীবচনং পঠনীয়ম্ ॥ ৯ ॥ 

আবাস বিপিনায়তে প্রিয়সখীমালাঁপি জ্বালাতে 

তাপোহপি শ্বসিতেন দাঁবদহনজালাঁকলাপায়তে । 

সাপি ত্বদ্বিরহেণ হস্ত হরিণীরপাঁয়তে হা কথং 

কন্দর্পোহপি যমায়তে বিরচয়গ্ার্দূলবিক্রীড়িতম্ ॥ ১০ 

যদ্দি মননা নটনীরং নর্ভরিতব্যং, তদা শ্রীজয়দেবভণিতমিদং অধিকং 
বথা স্তাত্তথা পঠনীয়ম্। কুতঃ বতো হরিবিরহাকুলারাঃ শ্রীরাধারাঃ সথ্যা 

বচনং যত্র তং ॥ ৯॥ 

সা ত্বাং বিনা কুত্রাপি নিরৃতিং ন লভতে ইত্যাহ আবাস ইতি । হে 

কৃষ্ণ! সী রাঁধিকা তদ্বিরহেণ হস্ত ইতি খেদে হরিণীরূপারতে মৃগীবাঁচরতি 
শ্নেষোক্ত্যা পা গুবর্ণাপীত্যর্থ । কথং হরিণীরূপার়তে ইত্যাঁহ ।- বনতি- 

স্থানং অরণ্যমিবাঁচরতি প্রিরসঙ্গমমন্তরেণ ছুঃখজনকত্বাৎ প্রিয়নধী-মালাপি 
জলমিবাঁচরতি । কুত্রচিদগমনশঙ্করা জাঁলবেষ্টিতজাৎি। গাত্রসন্তাপোহিপি 
নিংশ্বাসেন তথা সন্তপিয়তি । বথা বাঁতেনাগ্রেরক্কা নিদ হস্থাত্যর্থঃ | হা 
ইতি বিষাদে কন্দর্পোহপি শার্দ,লবিক্রাডিতং বিরচরন্ কিমিতি ঘম 

ইবচিরতি মহদেতদন্ভচিতং প্রাণহরণচেষ্টহ।দিত্যভিপ্রায়ঃ | বথা বনে মগী 
দাবজালরোদিপ্রা ব্যাস্রত্রানিতা জালিপতিতা কাপি নিবৃতিং ন লভতে 

তথেরনপীত্যর্থ । প্রত্যেকেনানেন হরিণ্যা ইব শ্রারাধিকাঁয়াঃ প্রিররান্- 
রাগো দশিতঃ শ্রীরুষ্ণন্ত চ কাঠিন্তং স্বিগ্ধীয়ামন্নেহব্যবসায় হাহ ॥ ১০ ॥ 

যদি মনকে আনন্দে নাচাইতে চাঁহেন, তবে জীজয়দেব-ভণিত হরিবির্হা- 

কুল ব্রজযুবতীর এই সখাবচন বার বাঁর পাঠ করুন (৯)। 



চতুর্থ সর্গঃ ১৯১ 

গীতম্। ৯। 

( দেশাগরাগৈকতালীতালাভ্যাং গীয়তে ।_-) 
স্তনবিনিহিতমপি হারমুদারম্ 

সা মন্ততে কৃশতনরিব ভারম্ ॥ 

রাধিকা তব বিরহে কেশব ॥ ১১ ॥ ধ্রবম। 

সরসমন্থণমপি মলয়জপনঙ্কম্ । 

পশ্যতি বিষমিব বপুষি সশঙ্কম্ ॥ ১২ ॥ 

পুনস্তচ্েষ্টামেব বিশেষতয়া আহ-স্তনেত্যাদিনা। গীতন্তাশ্য দেশা- 

গরাঁগঃ ।- আক্ফোটনাবিষ্কতলোমহর্ষো নিবদ্ধসন্নীহবিশালবাহুঃ | প্রাংশ্ুঃ 

প্রচ গুদযুতিরিন্দুগৌরে! দেশীগরাগঃ কিল মন্পমৃন্তিঃ ॥ ইতি | তাঁলশ্চৈকতালী । 
হে কেশব! সা কশতন্ঃ রাঁধা তব বিরহে সথীভিরধত্রেন ্তনবিনিহিতং 
উতকুষ্টহারমপি ভাবমিব কুশতন্ত্বাৎ মনগতে । তথেয়ং কৃশাভতা বথা 

হারবহনসামর্থ্যমপি নাস্তীত্যর্থঃ | কীদৃশং ? উদারং মনোহরম্ ॥ ১১ ॥ 

ন কেবলং হাঁরবহনাসামর্থযমপি তু তাপশান্ত্যে সরসমপি মন্থণং চিক্ণ- 
মপি চন্দনপক্কং বপুষি সংলগ্ং সশঙ্কং যথা শ্যাত্তথা বিষমিব পশ্ঠতি ॥ ১২ ॥ 

তোঁমার বিরহে তিনি আঁবাঁসকে অরণ্যসমান, প্রিয়সখীগণকে জাল 

স্বরূপ, নিজের নিঃশ্বাসকে দাবানলতুল্য, এবং কন্দর্পকে বধোগ্ত ক্রীড়াণীল 
ব্যাগ্র বলিয়৷ মনে করিতেছেন । হার ! তাহার দশা! এখন বনস্থিতা ব্যাধজাল- 

বেষ্টিতা দাবানল মধ্যবপ্তিনী ব্যাঁদ্র-তাঁড়িতা হরিণীর ন্যায় হইয়াছে (১*)। 

কেশব, তোমার বিরহে রাধা এমনই কৃশাঙ্গী হইয়া পড়িয়াছেন যে 

শ্নবিনিহিত মনোহর হারকেও ভার বোধ করিতেছেন (১১)। 

গাঁতসংলিপ্ত মলয়জ চন্দনকে বিষ মনে করিয়া তিনি ভীতির চক্ষে 

দেখিতেছেন (১২)। 



১৯২ কবি জয়দেব ও শ্রীগীতগোবিন্দ 

শ্বসিতপবনমন্্রপমপরিণাহম্। 

মদনদহনমিব বহতি সদাহ্ম্ ॥ ১৩ ॥ 

দিশি দিশি কিরতি সজলকণজালম্। 

নয়ননলিনমিব বিদলিতনালম্ ॥ ১৪ ॥ 

নয়নবিষরমপি কিশলয়তল্পম্ | 

গণয়তি বিহিতহুতাশবিকল্পম্ ॥ ১৫ ॥ 

ত্যজতি ন পাণিতলেন কপোলম্। 

বালশশিনমিব সার়মলোলম্ ॥ ১৬ ॥ 

কিঞ্চ দাহসহিতং নিংশ্বাসপবনমপি কামাগ্রিমিব বহতীহ্যতপ্রেক্ষা । 

সন্তপ্তায়াঃ নিঃশ্বাসোহপি সন্তপ্ত ইত্যর্থঃ | কীদৃশম্? উপমারহিতং দৈর্ঘাং 
বস্য তম্ ॥ ১৩। 

তথা সা নরননলিনং তবদ্দিদৃক্ষাসন্্রমাৎ দিশি দিশি বিক্ষিপতি। 

কীদৃশং? জলকণিকাঁভিঃ সহিতং কিমিব বিচ্ছিন্ধ নালং বশ্য তদিব 
বিচ্ছিন্ননালং ভি কমলং সম্্বং বিক্ষিপ্ত্* ভবতীত্যর্থ: ॥ ১৪ ॥ 

অপরঞ্চ চক্ষুর্গৌসরমপি পল্পবশব্যাঁং বিভিতো বহ্েবিকক্পো ভ্রমো বশ্মিন্ 

তত বথা স্যান্তথা পশ্যতি ॥ ১৫ ॥ 

সা পাণিতলেন কপোলং ন ত্যজতি। তত্রোপমামাহ_সারনচঞ্চলং 

তিনি সর্বদাই দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্াাগ করিতেছেন, বেন অদনাগ্নি জালা 

বিস্তার করিতেছে (১৩ )। 

ছিন্ন-নাল, জলকণালিপ্ত কমলের নত ঠাঁহার অঙ্সিক্ত আঁখি দিকে 

দিকে তোমাঁকে খুঁজিয়। ফিরিতেছে (১৪ )। 

নয়নাভিরাম কিশলরশব্যাও তাহার নিকট প্রঙ্ছলিত হুতাশনবৎ বোধ 

হইতেছে (১৫ )। 
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হরিরিতি হরিরিতি জপতি 'সকামম্। 
বিরহবিহিতমরণেব নিকামম্ ॥ ১৭ ॥ 

শ্রীয়দেবভণিতমিতি গীতম্। 

স্থখয়তু কেশবপদমুপনীতম্ ॥ ১৮ ॥ 

সা রোমাঞ্চতি গাৎকরোতি বিলপত্যুতৎকম্পতে তাম্যতি 
ধ্যায়ত্যুদ্ভ্রমতি 'প্রমীলতি পতত্যুদ্যাঁতি মুচ্ছত্যপি | 

এতাবত্যতন্ুক্বরে বরতনুজীবেনন কিন্তে রসাঁৎ 

ব্ব্বৈষ্যপ্রতিম প্রসীদসি বদি ত্যক্তোহন্যথা হস্তকঃ ॥ ১৯ ॥ 

বালশশিনমিব কপোলন্যার্দ ভাগদর্শনাদ্বালচন্দ্রেণীপমা । আতামত্বাঁৎ 

পাণিতলস্ত সন্ধ্যরা বিরহেন পা গুতা কপোলশ্ চন্দ্রেণ সাম্যম্ ॥ ১৬ ॥ 
অপি চ সাভিলাষং বথেষ্টঞ্চ বথা স্তাঁ তথা হরিরিতি হরিরিতি 

জপতি। “অন্তে মতিঃ সা গতি” রিতি জন্মান্তরেপি স বল্লভো ভূয়ার্দিতি 
সকানম্ | কেব- ত্রদ্বিরহেণারন্ধং মরণং যল্তাঁঃ সেব ॥ ১৭ ॥ 

ইত্যনেনোক্তপ্রকারেণ শ্রীজয়দেবভণিতং গীতং কেশবপদমুপনীতং তৎ- 
পদয়োঃ সমর্পিতচিভ্তমিতি ঘাঁবং তং জনং সুখয়তু অর্থাৎ শ্রোতৃন্ ॥ ১৮ ॥ 

পুনরতীববৈকল্যং বর্ণরতি সা রোমাঞ্চতীতি। হে অশ্বিনীকুমারবৎ 

স্থচিকিৎসক! ত্বং বদি প্রসীদসি তদৈতাবত্যতনুজরেহস্মিন্ননল্লজরে 

(বিরহে মান ) কপোলে হাত দির তিনি সর্ধদীই বসিয়া আছেন 

ধেন বালচন্দ্র সন্ধ্যায় নিশ্চল হইয়া রহিয়াছে । ১৬। 

তোমার বিরহে মৃত্যু নিশ্চিত, এখন পরজন্মে যাহাতে তোমায় প্রাপ্ত 

হন এই কামনায় তোমার হবি, হরি, এই নাম জপ করিতেছেন। ১৭। 

শবীজরদেব ভণিত এই গীত, হরি চরণে অর্পিতচিত্ত ভক্তগণের স্থবৃদ্ধি 

করুক | ১৮। 
১৩ 
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স্মরাঁতুরাং দৈবতবৈদ্াহ্ৃদ্য তদঙ্গসঙ্গা মৃতমাত্রসাধ্যাম্। 

বিমুক্তবাঁধাং কুরুষে ন রাধামুপেন্দ্রবজাদপি দারুণোহসি ॥ ২০ ॥ 

সা বরতন্স্তে রসপ্রয়োগাৎ কিং ন জীবেদপি তু জীবেধিতি ছলোক্তিঃ। 

বাস্তবঃ কামজবরঃ, বরতন্থরিতি তংসমান্তা নাস্তীতি তশ্তা রক্ষণং যুক্তমিতি 

ভাবঃ। জ্বরলক্ষণান্তাহ___-সা রোনাঞ্চতি পুলকাঞ্চিতা ভবতিঃ শীংকরোতি 

শীদিতি শব্দং করোঁতি শীদিত্যন্তকরণং বিলপতিঃ উচ্চৈঃ কম্পতে, 

প্লীনিমাপ্োতি কথং লভ্যতে ইতি চিন্তরতি, উচ্চৈত্রীন্তিমাপ্পোতি, 'অঙ্গিণী 
ংকোচয়তি, ভূমৌ লুঠতিঃ উত্থাতুমিচ্ছতি, মৃচ্ছানাপ্পোতি | নন্ত মহাজরগ্যাদো 

রসদানং নিষিদ্ধং অন্যথা অন্থ প্রকারেণ হস্তকঃ হস্তক্রিয়া পাঁচনছ্ৌসধান্তরদানং 
বৈষ্ঘৈন্তযক্তঃ দীনেহপ্যৌবধ্্য বিশেষা প্রাপ্তে রিত্যভিপ্রায়ঃ | কাঁমঙ্গরপক্ষে্পি 
হপ্তক্রিয়া নীতলছ্য পচারঃ সথীভিভ্তযক্ত ইতার্থ । কুতেশপ্যুপচারে 
তদবুদ্ধেরিতি ভাব? ॥ ১৯ ॥ 

তদেব শ্লোকোক্তং সধ্যান্ডিষ্মরণবৈকল্যাং সাক্ষীৎ কথরতি স্মরেতি | 

হে দৈবতটৈগ্য | হে দৈবতবৈগ্ঠাভ্যামপি স্গ্ভ নিপুণ ! ইন্দ্রব্রাছুপ অধি- 
কম্ উপেন্দ্রবজ্ৰঃ তদপি চেদ্ভবেত্তম্মাদপি ত্বং দারুণোত্সাতি মন্তেঃ যতঃ ইন্দর- 

ঞ্জে 

উপ অধিকদারুণোহুসি বততস্বদর্দবঙ্ধামৃতমাত্রসাধ্যাং ম্মরাতুরাং বাধাং 

তোমার বিরহ জ্বরে তাহার রোমাঞ্চ, থাকার, বিলাপ, কম্প? স্পন্দ- 

হীনতা» বিহ্বলতা, অক্ষি-সঙ্কোচঃ ভূমিতে পতন এবং কখনো কখনো শুচ্ছা 
পধ্যন্ত হইতেছে । হে স্বর্গ-বৈগ্য-প্রতিম রুধচ এখন তুমি বদি রনদানে 
এক পক্ষে প্রেম” অন্য পন্ষে পারদ ) রুপা বিতরণ কর, তবেই তাহাকে 

রক্ষা করা যাঁয়! মুষ্টিবোগে (টোটকা গুধধে ) নলিনাদলাদি আচ্ছাঁদনে 

কোনো ফল হইতেছেনা । ১৯। 
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কন্দর্প জরসংজ্বরাতুর-তনোরাশ্চ্যমস্তাশ্চিরং 

চেতশ্চন্দন-চন্দ্রমঃকমলিনীচিন্তাস্থ সংতাম্যতি। 

কিন্ত ক্ষান্তিরসেন ধাতলতরং ত্বামেকমেব প্রিয়ং 

ধ্যায়ন্তী রহসি স্থিত কথমপি ক্ষীণা ক্ষণং গ্রাণিতি ॥ ২১ ॥ 

বিমুক্তবাধাং ন কুরুষে, অঙ্গসঙ্গমাত্রসাধ্যকর্মীকরণেন কাঠিন্-মেঘ 

পর্যবসিতমিত্যর্থঃ ॥ ২০ ॥ 

ভ্রীরুষ্ণে তন্য। অত্যন্তরাগোদ্রেকং কথয়ন্তী ত্বদঙ্গসঙ্গমাত্রসাধ্যত্বমতিশয়ে- 

নাহ কন্দর্পেতি। কন্দর্পছরেণ বঃ সন্তাপঃ তেনাতুরতনোরশ্যাঃ আরাধায়াঃ 
চেন্শ্চন্দনাদীনাং সর্ধবসন্তাপশমকতরা 'প্রসিদ্ধানাং স্মরণেঘপি চিরং সতাম্য- 

তীত্যাশ্চদ্যং স্পণাদিকন্ত দুরে পরিহ্ৃত মিতার্থঃ | বগ্যেবং তহি কথং জীব- 
তাত্যাহ। ত্বদাগমনগ্রতীক্ষা ল্গান্তিস্তত্র যো রসোহ্নুরাগন্তেন ত্বামেকমেৰ 

প্রিরং রহসি স্থিতা ধ্যারন্তা ক্ষীণাপি কথমপি জীবতি । একমেবেত্যনন্ত- 

গৃতিকত্বং সুচিতম্ অতস্তুরা শীদ্ং গন্তবম। কীদৃশং গীতলতরং চন্দনাদয়ঃ 

ণাতলান্তং গাতলতরঃ ত্বস্মরণে প্রাণিতি ত্বদ্ধযানে জীবতীত্যাশ্্য্য তর- 

মিত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ২১ ॥ 

রি 

ম্মরাতুরা রাধিকার ব্যাধির একমাত্র উঁষধ তোমার অঙ্গ-সঙ্গ-রূপ 

মমৃত। তুমি ম্বর্গবৈদ্ধ অপেক্ষা সিকিৎসানিপুণ, সুতরাং যদি এই ওউষধ 
প্রয়োগে তাহাকে রোগমুক্ত না কর, তবে তোমাকে ইন্দ্রের বক্র অপেক্ষাও 
কঠিন মনে করিব। ( হে উপেন্দ্র, তুমি বজ অপেক্ষাও দারুণ !)। ২০৪ 

চন্দ্র, চন্দন, কমলিনী, সন্তাপহারক হইলেও বাঁধা যে সবের চিন্তামাত্রে 

ব্যথিতা হইতেছেন ইহা আশ্ত্য্যঃ কিন্তু তোমার আগমন প্রতীক্ষায় অধিক- 

তর সন্তাপহারক তোমাকে চিন্তা করিয়া নির্জনে তিনি যে এখনে পর্যন্ত 

বাঁচিয়া আছেন ইহা আরো! আশ্চর্য্য | ২১। 
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ক্ষণমপি বিরহঃ পুরা ন সেহে 

নয়ন-নিমীলন-খিন্নয়া যয়া তে। 

শ্বসিতি কথমসৌ রসালশাখাং 
চিরবিরহেণ বিলোক্য পুষ্পিতাগ্রাম্ ॥ ২২ ॥ 

বৃষ্টিব্যাকুল-গোকুলাবন-রসাছুদ্ধত্য গোবদ্ধনং 

বিভ্রদ্বল্লব-বল্লভাভিরধিকানন্দাচ্চিরং চুশ্গিতঃ | 

অতিব্যাকুলতয়া সদৈন্তমাহ__ক্ষণমিতি | হে মাধব! নয়নয়োনিমেষ- 

মাত্রেণ হা কথং নয়নে নিমেষে নির্ষিতিঃ যেন ক্ষণং কান্তদর্শনং বিহন্তাতে 

ইতি নয়ননিমীলনখিন্নয়া যয় শ্রীরাধয়! পুরা তে তব বিরহঃ ক্ষণমপি ন সেহে 
ন সোঁঢ়াঃ 'অসৌ চিরবিরহেণ মুকুলিতা গ্রভাগযুক্তীং রসাঁলশাখাং বিলোক্য 
কথং জীবতি ইদমপ্যাশ্চ্ধ্যং নিমেষবিরহাসহনশীলারাশ্চিরবিরহসহনমপ্যাশ্চর্ধ্য- 
মেব ইত্যর্থঃ ॥ ২২ ॥ 

অবশ্ঠমেবাম্মদেগাকুলজনরক্ষণব্রতী শ্রীগোপেশকুমারোহয়ং মম সখ্যা 

বিরহতাঁপমপি নিবারয়িস্ততীতি নিশ্চিত্য শ্রীবাধাসধী গোবদ্ধনধারণলীলাং 

স্মরস্তী ্বসখীসাস্থনাঁয় চলিতেতি স্মরন তল্লীলৈকা শরৎ শ্রীকুষ্চবান্ং বর্ণযন্ 
কবিরাশিষমাশাস্তে বৃষ্টীতি। গোপেন্্রস্থনোর্ববাহুভবতাং শ্রেয়াংসি তনোতু। 

কীদৃশঃ ? দর্পেণাহঙ্কারেণৈব অর্থাদিত্্রশ্ত বিজিগীষয়া গোঁবর্দনাচলমুদ্ধত্য 

বিভ্রং। তত্রহেতুঃ, বৃষ্্যা ব্যাকুলম্য গোঁকুলস্ রক্ষণে যো রসঃ বীররসস্ত- 

স্মাং। পুনঃ কীদৃশং? গোপাঙ্গনাভিঃ শ্রীকুষ্ণশ্য বৈদগ্ধ্যসৌন্দর্যার্দিক- 

ধিনি পূর্বে ক্ষণকালের জন্তও তোমার বিরহ সহা করেন নাই । 

নয়নের পলক পড়িলে বিনি ক্ষুপ্ হইতেন, সেই রাধা মুকুলিতাগ্র রসাঁল- 
শাখা দর্শনে তোমার বিরহে এখন কিনূপে প্রাণ ধারণ করিবেন। ২২। 



চতুর্থঃ সর্গঃ ১৯৭ 

দর্পেণৈব তদপিতাঁধরতটী-সিন্দ্রমুদ্রাঙ্কিতো 

বাহুর্গোপ তনোস্তনোতু ভবতাং শ্রেয়াংসি কংসদ্ধিষঃ ॥ ২৩ ॥ 

ইতি শ্রীগীতগোবিন্দে মহাকাব্যে নিপ্ধমধুহদনো 

নাম চতুর্থঃ সর্গঃ ॥ 

ুদবীক্ষ্যাধিকানন্দাচ্চিরং চুদ্িতঃ | তত্রোৎপ্রেক্ষ্যতে, _তচ্চ,্নান্লগ্নললাটস্থ- 
িন্দুরেণ মুদ্রয়াঞ্কিত ইব অতএব শ্রীরাধাবৈকল্যশ্রবণেন শ্নিগ্ধশ্চে্ঠারহিতো 

মধুস্দনো বত্র স ইতি ॥ ২৩॥ 

ইতি বালবোধিস্তাং চতুর্থঃ স্গঃ 

ৃষ্টিব্যাকুল গোকুলবাসিগণের রক্ষার জন্য রুষ্জের বে বাহু দর্পের সহিত 

গোঁবগ্ধন ধারণ করিয়াছিলঃ এবং সেই কালে গোপীগণের আনন্দচুম্ধনে বে 

বাহু তাহাদের ললাটস্তিত সিন্দরে চিহ্নিত হইয়াছিল, কংসারির সেই 
বাহু মাপনাদিগকে মঙ্গল দান করন । ২৩। 

ভি ক্গিপ্ধ মধুস্থদন নামক চতুর্থ স। 



পঞ্চমং অর্গঃ 
অহমিহ নিবসামি যাহি রাঁধামন্থনয় মদ্বগনেন চানয়েখাঃ | 

ইতি মধুরিপুণা সথী নিষুক্তা স্বয়মিদমেত্য পুনর্জগাদ রাধাম্ ॥ ১॥ 

গীতম্ । ১০ । 

( দেশ-বরাঁড়ীরাঁগরূপকতালাভ্যাঁং গীয়তে |) 

বহতি মলয়সমীরে মদনমুপনিধায় | 

স্কুটতি কুস্থমনিকরে বিরহিহ্ৃদয়দলনায়। 

সখি সীদতি তব বিরহে বনমালী ॥ ২ ॥ ধ্রবম্। 

অথ তদান্তিশ্রবণব্যাকুলোহপি স্বাপরাধচিন্তয্া অতিভীতঃ স্বরমগচ্ছন্নাস্ম- 
ছুঃখনিবেদনপূর্ববকান্গিনয়েন তৎকোপিশিথিলীকরণাঁয় সখীমেব প্রেধিতবাঁনি- 

ত্যাহই__অহমিতি | মধুরিপুণা নিযুক্তা সথী ক্বরমেত্য বাধিকাং পুনরিদ- 

মুবাচ কিমুক্তবানিত্যাহ অহমিঠৈব নিবসামি, ত্বং রাঁধাং বাহি। গত্বা কিং 
করোমি ? মদ্ষচনেন তামন্তনয় । বদি ত্বয়ৈব তন্মানমপনেতং শক্যতে তদা 
আনয়েথাঃ ইত্যুক্ত1। সসা মম গমনেন মানোহ্তিগাঁঢ়ো ভবেদিত্যভি- 
প্রায়ঃ ॥ ১ ॥ | 

গীতন্যান্ত বরাড়ীরাঁগঃ রূপকনালিঃ । *বিনোদরদ্ী দরিতৎ সকেররা 
স্থৃকঙ্কণ! চাঁমরচালনেন। কর্ণে দানা ভরপুষ্প গুল্ম বরাঙ্গনের কথিহা 

সখি! আমি এইখানেই রহিলাম, মি বাও। আমার অন্তনয়বচন 
নিবেদন করিয়া রাঁধাকে এখানে লইয়া আইস | এইনপে মবুরিপু কক 
নিধুক্তা হইয়া সখী রাধিকার নিকট গিরা বলিতে লাগিলেন (১) । 



পঞ্চমঃ সর্গঃ ১৯৯ 

দতি শিশিরময়ুখে মরণমনকরোতি | 

পততি মদনবিশিখে বিলপতি বিকলতরোহতি ॥ ৩॥ 
ধবনতি মধুপসমূহে শ্রবণমপিদধাতি | 

মনসি বলিতবিরহে নিশি নিশি রুজনুপবাতি ॥ ৪ ॥ 

বরাড়ী”তি রাগলক্ষণস্। হে সখি। তব বিরহে বনমালী সীদতি 

ত্ব২করকল্পিতবনমালাবলসন্গনেনৈব জীবতীতি বনমালিশব্দোপন্তাসঃ ৷ কদা 

কদা সীদতীত্যাহ ।__মদনং সন্নিহিতং কুত্বা মলয়সমীরে বহতি সতি 

বিরহিণাং মর্তপীড়নার কুস্থমসমূহে চ স্কুটতি সতি ॥ ২॥ 

কিঞ্চ চন্দে দতি সতি মরণনন্তকরোতি নিশ্েষ্টো ভবতি মুচ্ছতীতি 
যাঁবং। কাঁমবাণে চ পততি সতি অতিবিহ্বলো বিলপতি, কুস্থমপতনে 

হৃদি বিপ্যাংকামবাণন্রমাদাক্রোশতীত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥ 

নমরনিচয়ে শব্দারমানে সতি কণোর্ করাভ্যামাচ্ছাদয়তি । অত্যুত্রিক্ত- 
বিরে মনসি সতি নিশারাঁং ক্ষণে ক্ষণে কজমধিকমাপ্পোতিঃ নিশায়ান্ৎ- 

প্রাপ্রিকালত্বাৎ ত্বদ প্রাপ্ত মধুপধবনিশ্রবণাৎ পীড়ামন্ুভবতীতার্থঃ ॥ ৪ ॥ 

সণি! তোমার বিরহে বনমালী অবসন্ন হইরা পড়িয়াছেন, (তাহার 
উপর) এখন মদনোদ্দীপক মলয়সনীর প্রবাহিত হইতেছে, বিরহিগণের 

বেদনাদায়ক কুল্নুমসনহ প্রন্মুটিত হইরাছে (২)। 
চন্দ্রকিরণে তিনি মুতপ্রার হইয়া পড়িয়া আছেন, মদনবাণে বিহ্বল 

ভ্য়া বিলাপ করিতেছেন (৩)। 
চিনি অলিগ্প্রন শুনিয়া হন্তদ্বারা কর্ণদ্বর আচ্ছাদন করি- 

তেছেন এবং বিরহ জনিত মনোবেদনীর অভি কষ্টে রাত্রি যাপন 
করিতেছেন (9 )। 



২০০ কবি জয়দেব ও শ্রীগীতগোবিন্দ 

বসতি বিপিনবিতানে ত্যজতি ললিতধাম। 

লুঠতি ধরণিশয়নে বহু বিলপতি তব নাঁম ॥ ৫ ॥ 

ভণতি কবিজয়দেবে বিরহবিলসিতেন। 

মনসি রভসবিভবে হরিরুদয়তু সুরুতেন ॥ ৬ ॥ 

পূর্ববং যত্র সমং ত্বয়া রতিপতেরাসাদিতাঁঃ সিদ্ধয়- 

শ্তশ্মিন্নেব নিকুঞ্জমন্মথমহাতীর্থে পুনম্ীধবঃ | 

বসতীতি রুচিরমপি গৃহং ত্যক্ত। অরণ্যমধ্যে ত্বতপ্রাপ্ত্যাশয়া বসতী- 

ত্যর্থঃ। বিরহবৈকল্যাদেকত্র স্থিত্যভাঁবাৎ। বিতাঁনশব্দোপাঁদানম্। ত্বাদ- 

প্রাপ্ত ভূমৌ লুঠতি বহু বথা স্তাঁন্তথা তব নাম বিলপতি, তৰ ন'+মধেয়াঁদন্ত- 
ততম্ত মুখে ন নিঃসরতীত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥ 

কবিজয়দেবে ভণতি সতি হরিবিরহবিলসিতেন সুকূতেন মনসি হরি- 
রুদয়তু। হরিবিরহবিলসিতেন হেতুনা যছুৎপন্নং স্তুকৃতং তেন গারতাং 

শৃ্তাঁঞ্চ হৃদি হরিরুদিতো ভবতীত্যর্থঃ | কীদূশে মন্সি ? রভসম্ত প্রেম 

সাহন্ত বিভবে! যত্র তম্মিন্ এবং প্রাণপরার্নির্মগ্চনীরচর্ণশ্য নিজ প্রাণনাথন্ঠ 

বিরহবৈকল্যশ্রবণেন মুচ্ছিতারাং স্বসখ্যাং তগ্স! অপি বাকৃত্তন্তো জাত ইতি 

পঞ্চপদৈঃ সমাপ্তিঃ ॥ ৬ ॥ 

অথ তন্মচ্ছাবিঘটনায়োপারান্ুরদনবেক্স্য সী শ্রীক্ষ্চরিভমেব পুনবর্ণ- 

রিতুমারবেতি শ্রারাধিকারা অভিসারিকাবন্থাং সধ্ীবচনেনৈব বর্ণরিগ্যননাহ 
পূর্রবমিতি। হে সখি! পূর্বং বনত্র কুঞ্জে কন্দর্পশ্ত সিদ্ধরঃ আশ্লেষাদিকাং 

মনোহর বাসভবন ত্যাগ করিরা তোমার জন্য ভিনি বনবাসী হইয়াছেন 

এবং তোমার নাম লইয়া বিলাপ করিতে করিতে ভূমিতে লুটাইতেছেন (৫) । 
কবি জয়দেব ভিত হরির এই বিরহবিলাস বাহাদের মনের বৈভব 

স্বরূপ সেই পুণ্যবানগণের জদয়ে হরি উদ্দিত হউন (৬) 



পঞ্চমঃ সর্গঃ ২০১ 

ধায়ংন্বাীমনিশং জপন্নপি তবৈবালাপমন্ত্বাক্ষরং 
ভূয়ন্তৎকুচকুন্তনির্ভরপরীরন্তাম্বৃতং বাঞ্চতি ॥ ৭ ॥ 

গীতম্। ১১। 

( গুর্জরীরাগৈকতালীতালাভ্যাঁং গীয়তে ।_-) 

রতিসুখনারে গতমভিসাঁরে মদনমনোহরবেশম্ । 

ন কুরু নিতঘ্থিনি গমনবিলনম্বনমনূসর তত হদয়েশম্ ॥ 

ধীরসমীরে যমুনাতীরে বসতি বনে বনমালী। 

পীনপয়োধরপরিসরমর্দনচঞ্চলকরঘুগশালী ॥ ৮ ॥ প্রবম্। 

স্তয়া সহ প্রাপ্তাস্তশ্মিন্নেব নিকুঞ্জে মন্মথকেলিসিদ্ধক্ষেত্রে তন্মিন্ পুনর্দাধবঃ তৎ 
কুচকুন্তনির্ভরপরীরন্তামুতং ভূরঃ প্রচুরং বাঞ্চতি। নগ্বেতদতিুল্ল ভং তীর্থা 
গমনমাত্রেণ ইষঈদেবতারাধনং বিনা কথং সিধ্যতি তত্রাহ।-_ণিরন্তরং ত্বামেব 
ধ্যা়ন্ তমেব ইষ্টদেবতা ইত্যভিপ্রায়ঃ। মন্ত্রজপমন্তরেণ ইষ্টদেবতা নাচিরাৎ 
প্রত্যক্ষা ভব্তীত্যত মাহ-_নিরন্তরং তবৈবালাপমন্ত্াক্ষরং জপন্ ॥ ৭ ॥ 

এবং তচ্চরিতশ্রবণেন কিঞ্চিছুচ্ছুমিতায়াং তশ্তামত্যুতস্থকতয়া তদ্বআ্- 
নিরীক্ষকঃ স আস্তে, অতস্বদভিসরণং যুক্তমিতাভিসারার প্রার্থর়তে রতি 

স্গখেত্যাদিনা। অভিমারিকালক্ষণং বথা_যাহভিসারয়তে কান্তং স্বশ্সং 

রো পি। সা জ্যোত্দী তামসী যানিষোগ্যবেশাঁভিসারিকা। অশ্যাঁপি 
গুগ্জবানাগ একভালী তাঁলঃ। বনুনা তীরে বনমালী বসতি । কীদৃশে 

মন্দঃ সমীবো বন্ধ ভম্মিন। 'অনেন স্ুুখদত্বং নিবিড়ত্বাৎ নিজ্জনত্বঞ্চোক্তম্ ॥ 

ভে সখি! পুর্বে থে নিকু্জে তোমার সহিত মিলনে মাধব রতিক্রীড়ায় 

পূর্ণঘনোরথ ভইয়াছিলেন, মেই মন্মথনহাতীর্ঘে তোমার কুচকুন্তের আলিঙ্গন 
রূপ মমুতলাভের "মাঁশার তিনি অন্সক্ষণ তোমাকে ধ্যান এবং পূর্ববশ্রত 

তব বাঁক্যাবলী মন্ত্রদূপে জপ করিতেছেন (৭)। 



২০২ কবি জয়দেব ও শ্রীগীতগোবিন্দ 

নামসমেতং কৃতসঙ্কেতং বাদরতে মৃছু বেণুম্। 

বহু মনুতে নন্থ তে তন্থসঙ্গতপবন্চলিতমপি রেখুম্ ॥ ৯ ॥ 

বনে ত্ব্দগমনং সহজমেব স্যাদত আহ।-__অভিসারে গতং প্রাপ্তমভিন্থত- 

মিত্যর্থঃ | কীদৃশে ? রতিজুখস্ত ফলরূপে । কদাঁচিৎ কাধ্যান্তরার্থং গতঃ 

স্যাৎ ন। মদনেন মনোহরো বেশো বস্ত তং অতো হে নিতন্ছিনি! 

গমনবিলম্বনং ল কুরু। প্রশস্তনিতন্তয়া সহজগননবৈলদ্যাদিদমুক্তম্ | 

তহি কিং করোমি? তং অন্থনর । কীরৃশং হদরেশং? অতন্বদ্ধিরহে 
ছুঃখিতস্তান্ুমরণে বিলছ্ছো৷ ন বুক্তং ইত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥ 

প্রবম্। 

কদাচিদন্াসক্তঃ স্তাদত আহ । কৃতঃ অঙ্কেতো বত্র তং বেণুং ত 

নামসমেতং মৃছ্বচনং বথা স্যান্তথা বাদয়তে, কদাচিৎ প্রতীরণা়ৈবং 
করোতি ন। তব তন্সনন্গতবাবুনা যুক্তং রেখুং বহু মন্ততে ধন্তোহ্রং 
রেখুই যন্তন্াঃ শরীবম্পুষ্টবায়োঃ  স্পশস্থমদ্বহুম্মমেত্শং ভাগ্যং নাস্তাতি 

বহুমানার্থঃ ॥ ৯ ॥ 

হে সখি! তোমার হদযেশ্বর মদনমনোহর বেশে রতিসুখমারভূত 

অভিসারে গমন করিরাছেন। নিতন্থিনি । গমনে বিলদ্দ করিও 

তাহার অন্গসরণ কর। তোঁদার পীনপরোপর পরিসরপ্ার্দনের জন্ম গার 

করধুগল সর্ধ্মদা চঞ্চল সেই বননাঁলী নদীর সমীর সেবিত বমুনাভারবন্তা বনে 
অবস্থিতি করিতেছেন ৮ ঃ | 

ছেন, রাজি অ্দ স্পণ নি প্রবাঠিত হইতেছে তাই ভাহার 

নিকট নেই বারু-তাড়িত-পুলিকণাও ধন্য মনে হইতেছে (৯)। 



পঞ্চম: সর্গঃ ২০৩ 

পততি পতত্রে বিচলিতপত্রে শঙ্কিতভবছুপযাঁনম্। 

রচরতি শয়নং সচকিতনয়নং পশ্ঠতি তব পন্থানম্ ॥ ১০ ॥ 

মুখরমধীরং ত্যজ মঞ্জীরং রিপুমিব কেলিষু লোলম্। 

চল সখি কুঙ্জং সতিমিরপুঞ্জং হ্ীলর নীলনিচোলম্ ॥ ১১ 

উদি মুরারেরুপহিতহারে ঘন ইব তরলবলাকে । 

তড়িদিব পীতে রতিবিপরীতে রাজসি স্থরুতবিপাঁকে ॥ ১২ ॥ 

ত্বদেকপর এব স ইত্যাভ। পক্ষিণি পততি সতি বৃক্ষাদ্ভুমৌ ইত্যর্থাৎ 
জ্েয়ম। পরে চ বাতাবিচলতি সতি শঙ্কিতং ভবত্যা উপগননং ঘত্র 

তত বথা শ্টান্তথা শব্যাং নির্মিমীতে । তথা চকিতনরনং যথা স্তান্তথা পন্থানম্ 

পশ্ঠতি অত্র নাগতা কেন পথা গতইতি পথাবলোকনমিত্যর্থ ॥ ১০ ॥ 

অতো! হে নথি! মঞ্সীরং ত্যজ, কুগ্ভং চল। কথং মঞ্জীরস্ত্যাজ্যঃ 

বঙোহ্পারম্ অতো মুগরং সশন্ধং তথা কেলিষু অতিঞ্চলম্ অতোহভীষ্ট- 

বিরুদ্ধত্রাৎ রিপুমিব। কীদৃশং কুগ্ধং? তিনিরপুর্জেন অহ বর্তমানম্। 
গোরাপ্ধ্য/ মম কমং গমনং শ্তাদিতি তানশ্যাভিসারিকোচিতবেশমাহ 1 

নীলং নিচোলং নীন প্রচ্ছদপটং পিধেহি ॥ ১১ ॥ 

তত্র গমনে কিং জাদত আহ।__হে গৌরার্দি! বিপরীতরতৌ 

মুরারেরুরসি রাঁজজি রাজিষ্যসি, বর্তনানসামীপ্যে লট। কীদৃশে? উপহিতো 

পাখা উড়িরা বসিতেছে, গাহের পাতা নড়িতেছে» অমনি তোমার 

আগমন মাশার তিনি শব্যারচনা করিতেছেন, এবং সচকিত দৃষ্টিতে 

তোমার পথপানে ঢাহিয়া দেখিতেছেন (১০) 

সখি! এ তোনার মুখর অধীর নূপুর ত্যাগ করিরা চল কারণ 

উহা বিহারের সময় চাঞ্চল্য প্রকাঁশপূর্বক শত্রুতা করে। শীল ওড়না 
দোলাইরা অন্ধকারাবৃত কুঞ্জে গমন কর (১১)। 



২০৪ কবি জয়দেব ও শ্রীগীতগোবিন্দ 

বিগলিতবসনং পরিহ্ৃতরসনং ঘটয় জঘনমপিধাঁনম্। 

কিশলরশয়নে পর্কজনয়নে নিধিমিব হর্ষনিধানম্ ॥ ১৩ ॥ 

হরিরভিমাঁনী রজনিরিদানীমিয়মপি যাঁতি বিরামম্। 

কুরু মম বচনং সত্বররচনং পূরয় মধুরিপুকামম্ ॥ ১৪ ॥ 

অর্পিতো হারো যত্র তম্মিন্, তথা স্ুকৃতন্য বিপাকে ফলম্বরূপে । কনম্মিন্ 

কেব? চঞ্চলা বকপড্ক্তির্ধত্র তম্মিন ঘনে বিছ্যুদ্দিব, উরসো' ঘনেন, হারস্য 

বলাঁকয়া, গৌর্ধ্যাস্তড়িতা সাম্যম্ ॥ ১২ ॥ 
অতো গত্বা হে পঙ্কজনয়নে ! কিশলরশয়নে জঘনং ঘটয়। কীদৃশং? 

শ্রীরুষ্ণেন হেতুনা বিগলিতং বসনং বস্মাত্বৎ তেনৈব দূরীকুতা রসনা বন্মাত্তৎ 
অতএবাঁপিধানং আবরণরহিতং ততশ্চ তশ্তৈব হর্যনিধানম্। কমিব 

নিধিমিব গতাবরণস্ত নিধেদর্শনেন হর্ষো জায়ত এবেত্যর্থ ॥ ১৩। 
কিঞ্চঃ হরিরতিশরেন ত্বাং মাঁনরিতুং শীলং ব্য সঃ তুদেকপর ইত্যর্থ; | 

অভিমানীতি অন্াভিসারশঙ্কামপ্যাপাঁদর়তি । ইরং প্রত্যক্গং দৃশ্ঠমানা 
রজনিরেবাবসানং যাতীতি ভাবয়তি তন্মান্মম বচনং সত্রা রচনা পরিপাটা 
যত্র তত বথা স্তান্তথা কুরু ৷ কিন্তদিত্যাহ__নধুবিপোর্মনোরথং পূরর ॥ ১৪ ॥ 

মেঘে বকপওক্তির হ্যায় হাঁরশোভিত মুরারির বক্ষঃস্ছলে কৃতপুণ্যের 

কলন্বরূপ বিপরীত-রতিকালে তুমি স্থিরভড়িতের শ্যার শোভা 
পাইবে (১২)। 

হে পদ্চজাঙ্ষি। পল্লবশব্যান্থিত তোমার মেখলামুক্ত বসনহীন 

(অনীবৃ5) জবনদেশ দর্ণনে শ্রীহরি নিধিদশনের জার হর্ষসুক্ত হইবেন (৯৩) 

হরি তোমাকেই কামনা করিতেছেন, রজনাও অল্পমা অবশিঃ আছে ; 
শভিএৰ জধসখজ কগ বধ, সসনিলানে সপুবিপুত সাসনী পুর্ণ কৃ (৯9৪) 



পঞ্চম? সর্গঃ ২০৫ 

শ্রীজয়দেবে কৃতহরিসেবে ভণতি পরমরমণীয়ম্। 

প্রমুদিতহ্ৃদর়ং হরিমতিসদরং নমত স্থরুতকমনীয়ম্ ॥ ১৫ ॥ 

বিকিরতি মুহুঃ শ্বাসানাশাঃ পুরো মুহ্ুরীক্ষ্যতে 

প্রবিশতি মুহুঃ কুপ্জং গুঞ্জনুহুর্বহু তাঁম্যতি। 

রচয়তি মুহুঃ শব্যাং পর্য্যাকুলং মুহুরীক্ষ্যতে 

মদনকদনব্লান্তঃ কান্তে প্রিরস্তব বন্ততে ॥ ১৬ ॥ 

কৃতহরিসেবে শ্রীজয়দেবে ভণতি সতি ভোঃ সাধবঃ ! প্রমুদিত- 
হৃদয়ং যথা স্তাভতথা হরিং নমত। কীদৃশং? অতিসদয়ং তথা 

পরমরমণীরং বতঃ স্থকৃতেন শোঁভনচরিতেন কমনীয় সর্বৈবিশেষেণ 

বাঞ্ছনীয়ম্ ॥ ১৫ 

তথাঁতিণীন্রমভিসারনিতুং প্রিযুঃখমেব বর্ণযতি বিকিরতীতি। হে 

কান্তে! তব প্রিয়; মদনকদনক্লান্তঃ সন্ বর্ততে। ক্লান্ততামাহ-_- 
নাগতৈব সা প্রিয়েতি কৃত্বা মুহুবধারং বাঁরং শ্বাসান্ বিশেষেণোচ্চৈঃ কীর- 
তীত্যর্থঃ। অধুনা! আগমিষ্যতীতি শ্রত্বা অগ্রে দিশো মুহুরীক্ষ্যতে | 
কদাচিদন্যেন পথাগত্য তিষ্ঠতীতি মুহুঃ কুঞ্জং প্রবিশতি, কুঞ্জং প্রবিশ্ত 

ত্বামপশ্তন্ কথং নাঁগতেতি মুহুরব্যন্তশব্দং কুর্বধন্ বহু যথা স্টান্তথ গ্লায়তি, 

মরি মুটান্ুরাগৈব সা সাম্প্রতমেবাগমিষ্যতীতি মুহুঃ শধ্যাং রচয়তি। 

মচ্চিন্রজিজ্ঞাসার্থং কদাচিদিতো নির্গতা তিষ্ঠতীতি পধ্যাকুলং বথা স্তাত্বথা 

মুহুরীক্ষ্যতে ॥ ১৬ ॥ 

শ্রীহরির সেবক জয়দেবভণিত এই গান পরমরমণীয়। (ইহা শ্রবণ 

করিক্া) আহ্লাদিত-হৃদয়ে সেই ঈরুতবাঞ্িত করুণাময় হরিকে বন্দনা 
করুন (১৫ )। 



২০৬ কবি জয়দেব ও শ্রীগীতগোবিন্দ 

ত্বদ্ধাম্যেন সমং সমগ্রমধুনা তিগ্মাংশুরস্তং গতো 

গোবিন্দন্য মনোরথেন চ সমং প্রাপ্তং তমঃ সান্্রতাম্। 

কোঁকানাং করুণম্বনেন সদৃশা দীর্ঘা৷ মদত্যর্থনা 

তন্ুপ্ধে বিফলং বিলম্বনমসৌ রম্যোহভিসারক্ষণঃ ॥ ১৭ ॥ 

ততঃ সম্প্রত্যেব গমনং সাম্প্রতমিতি গমনমময়ান্কুল্যমাহ ত্বদিতি। 

তব বক্রতয়া সহ অধুনা ক্ুধ্যঃ সমগ্রমন্তং গতঃ, গোবিন্দন্য মনোরথেন 

'অবিচ্ছিনন্মধ্যমাণতয়া ধৈধ্যোন্মএলকাভিলাবেশ চ সহ তমোহন্ধকারং 

নিবিডতাং প্রাপ্ত, চক্রবাকানাং করুণম্বনেন তুগ্যা মদভ্যর্থনা যুবয়েদর্শাং 
বিলোক্য প্রীপ্তদৈন্যা দীর্ঘা জাতা । তত্ভম্মাৎ হে মুগ্ধে! বিচারানভিজ্ঞে ! 
বিলন্ঘনং বিফলম্। বতোহসৌ ক্ষণোহভিসারে ব্রমাঃ | প্রিরতমঃ 
উৎকণ্ঠিতো রম্যশ্চাভিসারক্ষণশ্চিরমভ্যর্থনপরা সখী তথাপি বেশাদিবাঁজেন 
গমনবিলগ্বনমিতি অহো৷ মোগ্যম্ ॥ ১৭ ॥ 

সখি, তোমার প্রিয়তম মদনক্রেশে ক্রি হইরাঁ ঘন ঘন দীর্ঘনিঃশ্বাস 

ত্যাগ করিতেছেন, পুনঃ পুনঃ সন্মুথে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছেন | বার বার 

কুঞ্জের মধ্যে প্রবেশ করিতেছেন এবং তোমায় দেখিতে না পাউয়া অন্ধ 

শব্দোচ্চারণ পূর্বক বিষাঁদিত হইতেছেন। পুনঃ পুনঃ শঘা বচনা 

করিতেছেন, কিন্তু শব্যা শূন্য দেখিয়া অত্যন্ত ব্যাকুলভাবে পুনরায় চাঁরিদিক্ 

দেখিতেছেন (১৬) । 

সখি, এঁ দেখ, তোমার প্রতিকূলতার সঙ্গে দিবাকর অন্তমিত তইলেন, 

গোবিন্দের ননে।রথের মত অন্ধকার ও গাঢ়তর হইরা উঠিল। চক্রবাকীর 

হ্যায় করুণম্বরে আমিও তোমাকে দীর্ঘকাল ধরিয়া অভরোধ করিতেছি । 

অতএব হে মুগ্ধে১ আর বিলন্দ করিয়া এই সুন্দর অভিসারক্ষণ বিফল 
কারও না (১৭) 



পঞ্চমঃ সর্গঃ ২০৭ 

আশ্লেবাদদভ চুহ্গনাদদনধ নখোল্লেখাদন্ স্বান্তজ- 

প্রোদ্বোধাদনু সংত্রমাদনূ রতারস্তাদনু প্রীতয়োঃ | 

অন্যার্থং গতয়োন্রমান্সিলিতয়োঃ সম্তাষণৈর্জানতো 

দ্পত্যোরিহ কো ন কে! ন তমসি ব্রীড়াবিঘিশো রসঃ ॥১৬। 

'অথোঁতকগাঁবক্ধনার্থ২ তন্মনৌরথমেব বিবৃত্যাহ আশ্লেষাদিতি। ইহ 

তমসি দম্পত্যোরাবয়োব্রাড়য়া কথং সহসৈবং কর্ত,মারবনিত্যেবস্তৃতয়া 
লঙ্জগ্া শিশ্রিতো রসঃ শুঙ্গাররূপঃ কো ন কোন অভূদপি তু সর্বৈবাঁভ- 
দিত্যর্থঃ ৷ পূর্বকালানে মে বৈর্মেছুরমিত্যাছ্যক্তগাঁটান্মকারে বথাভূৎ তথা 

গোবিন্বশ্ত মনোরথক্থনেন অভিসর্ত,ং শারাধিকাপ্রোৎসাহনমুক্তম্। 
পূর্বকালানান্গভবমেবাহ । কীদৃশোরন্তার্থম্ অন্তোন্তপ্রাপ্ত্যান্তিভরেণ অবস্থা- 

বিশেষবিধানার্থং গতয়োঃ | কীদৃশোঠি পুনঃ অ্রমদত্রমণং বিদার মিলি- 
তরোঠ তহি কথং ত্রীড়াবিমিশ্রিতশ্ত রসন্য সম্ভাষণৈর্জীনতোঃ, ততঃ 

প্রথমনাশ্লেযান্তদগ্ত চুশ্ধনানুদন্ধ শখোলেখাভদন্ কামন্ত প্রকাশনাভদন 

সংন্রমাশ্তৎকালো-চিতবেগান্তদন্চ রতারন্তাত্দনধ গ্রীতয়োঃ তম্মাদীদৃশোধৎ- 

কন্টিতে তল্মিন্ তব গমনবিশঙ্ছে৷ ন ঘুক্ত ইত্যভি প্রায়? পূর্বান্ুভূতক্ষপ্্যাসৌ 
মনোরুথত ॥ ১৮ ॥ 

পরস্পরের অন্বেষণে ভ্রমণ করিতে করিতে তোমরা উভয়ে 

ধন গিলিত হ্ইবেঃ এবং সম্ভাষণ দ্বারা উভয়ে উভরকে পরি- 

জ্ঞাত ভইলে, প্রথমে আলিঙ্গন» পরে চুঙ্গন, তৎপরে নথাঁঘাতঃ 

কামাভিব্যাক্তিঃ এবং রসাবেশে রতিক্রীড়ার যখন প্রীতিলাভ করিবে, 
তখন সেই অন্ধকারে লঙ্জাবিমি কি অপূর্ব রনই না উদ্ভুত 
হইবে! (১৮)। 



২০৮ কবি জয়দেব ও শ্রীগীতগোবিন্দ 

সভয়চকিতং বিন্তস্স্তীং দৃশৌ তিমিরে পথি 
প্রতিতর মুহুঃ স্থিত্বা মন্দং পদাঁনি বিতম্বতীম্। 

কথমপি রহঃ প্রাপ্তামঙ্গৈরন্গতরদ্ষিভিঃ 
স্থমুখি স্থবভগঃ পশ্ঠন্ স ত্বামুপৈতু কৃতার্থতাঁম্ ॥ ১৯ ॥ 
রাধা-সুগ্ধ-মুখারবিন্দ-মধুপস্থ্লোক্য-মৌলিস্থুলী- 
নেপথ্যোচিত-নীলরত্রমবনী-ভারাবতারান্তকঃ | 

অধৈততশ্রবণব্য গ্রতয়! গমনসম্মতিমালোক্য গমন প্রকীরমাহ সভয়েতি । 
হে সুমুখি! ভাগ্যবান স রুষ্ণঃ ত্বাং পশ্যন্ রুতার্থো ভবতু । কীদৃশীং ? 

সভয়চকিতং বথা স্তাত্তথা তিমিরে পথি নেত্রে বিন্তন্তন্তীং কেনচিৎ কুত্রচিৎ 

তিষ্ঠতা ড্রক্ষ্যেহমিতি নেত্রস্ সভরচকিতত্বম্। তথা প্রতিতর তরৌ 
তরাবিত্যর্থ, স্থিত্বা মন্দং পদানি বিতন্বতীং দৌর্বল্যাৎ শীঘ্রগমনাশক্ত্য। 
পাদরোমন্ৰবিন্তাসত্বম। অতঃ কথমপি রহঃপ্রাপ্তাং ঘতোহনঙ্গতরঙ্গিভির- 

দৈরুপলক্ষিতামুত্কগ্থরানঙ্গতরপ্গিত্রমঙ্ূনাম্ ॥ ১৯ ॥ 

অথ বিরহবর্ণনব্যাকুলঃ কবিস্তরোমিথো মিলনকালম্মরণজীতহর্যঃ আশিষ- 

মাতনোৌতি রাবেতি । দেবকী শ্রীষশোদা তশ্তা নন্দনস্থাং চিরমবতু । ছে 

নায়ী নন্দভাধ্যায়া বশোদা দেবকী চেতি পুরাঁণপ্রসিদ্ধেঃ ৷ যতঃ শ্রীরাধায়াঃ 

মনোহরমুখকমলম্ত মধুপঃ যতন্বৈলোক্যমৌলিঙ্থল্যাঁ শ্রীবৃন্নাবনন্ালঙ্কীবায় 
বোগ্যং নীলরত্রং অতএব ব্রজস্ন্দরীজন্ত মনঃসন্তোবার রজনীমুখত, কিঞ 

স্থমুখি, অন্যের অলক্ষিতে, সভয়-চকিত-দৃষ্টিপাতে, অন্ধকার পথে 

প্রতিতরুতলে বিশ্রাম করিতে করিতে মন্দ-পাঁদক্ষেপে তুণি বখন শ্রীরু্ণ- 

সমীপে উপস্থিত হইবে, সেই নির্জনে তোমার অনঙ্গ-তরঙ্গায়িত তন্থ 

দর্শনে তিনি কৃতীর্ঘতা লাঁভ করিবেন (১৯)। 



পঞ্চম: সর্গ ২০৯ 

স্রচ্ছন্দং ব্রজঙ্থন্দরীজন-মনস্তোষ-প্রদোষশ্চিরং 

কংসধ্বংসন-ধূমকেতুরবতু ত্বাং দেবকীনন্দনঃ ॥ ২০ ॥ 

ইতি শ্রীগীতগোবিন্দে মহাঁকাব্যেৎভিসারিকাবর্ণনে 

সাকাজ্কপুগুরীকাক্ষে। নাম পঞ্চম: সর্গঃ ॥ 

কংসধবংসনায় ধূমকেতু বতোহ্বনের্ভীরাবতারান্তকঃ অতএব শ্রীরাধায়াঃ 

গমনাকাক্ষাঁসহিতঃ পুগুরীকাক্ষো যত্র সইতি ॥ ২০ ॥ 

ইতি বাঁলবোধিন্যাঁং পঞ্চমঃ সর্গঃ ॥ 

শ্রীরাধার মনোহর মুখকমলের মধুকর, ত্রিলোকের মৌলিস্থলীর 
( শিরোমুকুট ব্বরূপ বুন্দাবনের ) প্রসাধনযোগ্য নীলরত্ব, ধরাভারহরণে 

কৃতান্ততুল্য, প্রদোষের স্তাঁয় অনায়াসে ব্রজস্থন্দরীগণের সন্তোষ বিধারক, 

কংসধ্বংসকারী-ধূমকেতু  দেবকীনন্দন-শ্ীরুষ্ণ আপনাদিগকে বক্ষ 

করুন (২০) 

সাকাজ্কপুগ্ডরীকাক্ষনামক পঞ্চম সর্গ 

১৪ 



ষষ্ঠঃ সর্গঃ 
অথ তাঁং গন্তমশক্তং চিরমন্ুরক্তাং লতাগৃহে দৃই] | 
তচ্চরিতং গোবিন্দে মনসিজমন্দে সখী প্রাহ ॥ ১ ॥ 

গীতম্। ১২। 

( গোগুকিরীরাগেণ বূপকতালেন চ গীয়তে ।_-) 

পশ্ঠতি দিশি দিশি রহসি ভবন্তম্। 

তদধরমধুরমধুনি পিবন্তম্ ॥ 

নাথ হরে সীদতি রাধা বাঁসগৃহে ॥ ২ ॥ প্ুবম্ ॥ 

এবং প্রিয়তমবৈকল্যশ্রবণেন দশমীদশোনুখীমিব তামালক্ষ্য অতিব্যগ্রা 

'সথী পুনরাগত্য শ্রীরুষ্*ং প্রাহেতি তশ্তা বাসকসজ্জীবস্থাং বর্ণযিষ্যন্নাহ 
অথেতি। অথানন্তরং তাং লতাগৃহে দৃষ্টটা তচ্চরিতং গোবিন্দে সখী 

প্রাহ।-__কীদৃণীং? চিরমন্সরক্তাম্। বছ্যেবং তহি কথং নাগচ্ছতি গন্তম- 
শক্তাম। তহি কৃষ্ণঃ কথং নাঁগতঃ মনসিজেন প্রিরাপ্তিশ্রবণজমনোছুঃখেন 
মন্দে নিরুৎসাহীকৃতে ॥ ১ ॥ 

গীতম্তাস্ত গোঁগুকিরীরাঁগঃ | যথা_-“রতোতস্থকা কান্তপথপ্রতীক্ষণং 

সম্পাদয়ন্তী মৃদুপুস্পতল্পম্। ইতস্ততঃ প্রেরিতদৃষ্টিবার্তা শ্তামতন্ন গৌঁগুকিরী 

প্রদিষ্টাঃ” ॥ রূপকতাল: ৷ হে নাথ ! হে হরে! বাসগৃহে রাধা সীদতি, প্রতিক্ষণম্ 

শ্রীকষে চিরাম্ুরাগিণী লতাগৃহস্থিতা। লাঁধাকে অভিসারে অশক্তা 

-দেখিয়৷ সখী মদনসন্তপ্ত গোবিন্দের নিকট উপস্থিত হইয়া তাহার কথা 

বলিতে লাগিলেন (১)। 



ষষ্ঠঃ সর্গ; ২১১ 

ত্বদভিসরণরভসেন বলম্তী ৷ 

পততি পদাঁনি কিয়ন্তি চলন্তী ॥ ৩ ॥ 

বিহিতবিশদবিসকিশলয়বলয়। | 
জীবতি পরমিহ তব রতিকলয়! ॥ ৪ ॥ 

আঁকুল! ভবতি। ত্বধ্যন্থরক্ততয়৷ সন্তাঁপ এবাহ্ুভৃতস্তবেতি নাথশব্দঃ । ত্বয়া ত্বস্ত 

লজ্জাধৈধ্যাদিকহরণাৎ হরিশব্দোপি নির্দি্ঃ | তত্প্রকারমাহ ॥--দিশি 
দিশি রহসি সা ভবন্তমেব পশ্যতি, ত্বন্মরং জগদভূত্তথাঁপি ত্বং মনসাপি তাং 

ন ম্মরসীতি সন্তাপকত্বমেবেত্যর্থঃ। কীদৃশং? তন্তা অধরশ্য মধুরাণি 
যন্মধূনি তানি পিবন্তম্। ত্বদধরেতি পাঠে ত্চ্ছব্দোহন্তার্থঃ | অন্যাধরমধূনি 

পিবন্তমিত্যর্থঃ। অনেনাপি লোভহর্ষোৎ্পাদকতয়! তথৈবার্থঃ ॥ ২ ॥ 
বচ্যেতাদৃশী সা তৎ কথং নাগচ্ছতীত্যাহ।--ত্বদভিসারোৎসাহে বলস্তী 

বলযুক্তা কিয়ন্তি পদানি চলন্তী পততি আগন্তমসমর্থেত্যর্থ ॥ ৩ ॥ 

যচ্যেবং তহি কথং জীবতীত্যাহ। সা কেবলং তব রতিকলয়! ত্বৎকর্তৃক 
রমণাবেশেন জীবতি ৷ কীদৃণীং ? কৃতা বিশদানাং মুণালানাং পল্লবানাঞ্চ 

বলয়াঃ কঙ্কণানি যয়া সা ॥ 9 ॥ 

নাথ! হরে! বাঁধা লতাকুঞ্জে বিষাদে ( ব্যাকুলভাঁবে ) অবস্থিতি 
করিতেছেন । 

তিনি নির্জনে তাহার অধরপাঁনকুশল-_-তোমাকেই দিকে দিকে 
দেখিতেছেন (২)। 

( দেখিলাম ) তিনি অতিশয় উৎসাহে অভিসাঁরে অগ্রসর হইয়া কয়েক 
পদ চলিয়াই ভূমিতে পতিত হইতেছেন (৩)। 

তিনি ( তাপ নিবারণ জন্য ) বিশদ মৃণাল ও পল্লব বলয় ধারণ করিয়া 

তোঁমার রতিলাভের আশাতেই যেন বীচিয়া আছেন (৪) 



২১২ কবি জয়দেব ও শ্রীগীতগোবিন্দ 

মুহুরবলোকিতমণ্ডনলীলা৷ । 
মধুরিপুরহমিতি ভাবনশীলা ॥ ৫ ॥ 

ত্বরিতমুপেতি ন কথমভিসারম্। 

হরিরিতি বদতি সখীমন্থবারম্ ॥ ৬ ॥ 

শ্রিষ্যতি চুন্ঘতি জলধরকল্পম্। 

হরিরপগত ইতি তিমিরমনল্লম্ ॥ ৭ ॥ 

ভবতি বিলম্বিনি বিগলিতলজ্জা। 
বিলপতি রোদিতি বাঁসকসজ্জা ॥ ৮ ॥ 

তত্প্রকারমেবাহ | মুহুর্বারং বারং অবলোকিতমগ্ডনেন স্বস্মিন্ বর্গুঞ্জা 
দিভিঃ কৃতত্বৎসদৃশবেশেন তবানুরুতির্যয়া সা। অতএবাহং মধুরিপুরিতি ভাবন- 
পরা ত্বন্য়াত্মকস্ফৃত্ত্েত্যর্থঃ | প্রিয়স্তানুকুতিলীলেতি চ নাট্যালোচিনম্ ॥৫| 

পুনঃ স্যৃপ্পগমে ত্বত্ত আত্মানং পৃথম্বত্বা দ্রতমভিসারং হরিঃ কথং 
নোপৈতীত্যন্ুবারং সথীং মাঁং বদতি ॥ ৬ ॥ 

পুনশ্চ অত্যাবেশেন ত্বর়ি চ স্কুরতি সতি শ্রারুষ্ণ আগত ইতি রুত্বা 
মেঘতুল্যং প্রচুরমন্ধকারং গ্লিষ্যতি চুন্ধতি চ ॥ ৭ ॥ 

পুনস্তদপগমে ত্বয়ি বিলম্থিনি সতি বিগলিতলজ্জা সতী বিলপতি 

রোদিতি চ। কীদৃশা ? বাসকসজ্জাবস্থাং প্রাপ্তা ॥ ৮ ॥ 

রাধা তোমার ন্যায় বেশভূষ ধারণ করিরা বারবার তাই দেখিতেছেন 
এবং আমিই শ্রীকৃষ্ণ যেন এইরূপই মনে করিতেছেন (৫ )। 

হরি কেন শীন্র অভিসারে আসিতেছেন না, সথীকে বারবার এই কথা 
জিজ্ঞাসা করিতেছেন (৬)। 

( কখন) হরি আসিয়াছেন এই বলিয়া জলদসদৃশ গাঁড় অন্ধকাঁরকেই 
আলিঙ্গন এবং চুম্বন করিতেছেন (৭)। 



ষষ্ঠঃ সর্গ: ২১৩ 

শ্রীজয়দেবকবেরিদমুদিতম্ | 

রসিকজনং তন্তাঁমতিমুদিতম্ ॥ ৯ ॥ 

বিপুলপুলকপাঁলিঃ স্কীতশীৎকারিমন্ত- 

ঁনিতজড়িমকাকুব্যাকুলং ব্যাহরস্তী | 

তব কিতব বিধায়ামন্দ কন্দর্পচিন্তাঁং 

রসজলধিনিমগ্রা! ধ্যানলগ্র। মুগাক্ষী ॥ ১০ ॥ 

শ্রীজ়দেবকবেরিদমুদিতং শৃঙ্গ রিরসভাবিতান্তঃকরণং অতিশয়েন মুদিতং 
করোতু । 'অনেন শূঙ্গাররসাবিষ্টভক্তৈরিদমাস্বাদনীয়মিত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥ 

স্বসখান্তিস্মরণেন অতিব্যাকুলা সা সের্যমিব পুনরাহ বিপুলেতি। 

হে ধূর্ভ! ক্গতপ্রাণাং তাং বনমানীর নিশ্চিন্তোহসীতি ধূর্ততয়া 
সন্বোধনম্।  অনল্কন্দপচিন্তাং জদিরুত্বা মৃগাক্মী সরলচিত্া 
শ্ীরাঁধা তব রসসমুদ্রে নিমগ্না বব চে সমুদ্রমগ্না অবলম্বনং বিনা কথং 
জীবতি তবেত্যর্থাৎ জ্ঞেরং সমুদ্রনগ্লো যথা কাষ্টাদিকমেবাঁবলম্বতে তথেয়মপ্যু- 
পারান্তরাঁভাবাৎ তব ধ্যানে লগ্মেত্যর্থঃ | ধ্যানপ্রাপ্তসঙ্গমবিকাঁরমাহ ।-- 
বিপুলা রোমাঞ্চপত্ক্ির্স্ঠাঃ সা তথা স্ফীতশীৎকারং যথা শ্তাতথা ব্যাঁহরন্তী, 
অভ্যন্তরে জনিতো যোৌহসৌ জড়িম! জাড্যং তেন জাতা যা কাকুস্তয়া 
ব্যাকুলমিত্যপি ক্রিরাবিশেষণম্। জলধিমগ্রস্তাপি জাড্যাদয়ো ভবস্তী- 
ত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥ 

(আবার জ্ঞান হওয়ায়) তোমার বিলম্ব দেখিয়া বাঁসকসজ্জা 

প্রতীক্ষামাণা শ্রারাধা লজ্জাত্যাগ পূর্বক বিলাপ ও রোদন করিতেছেন (৮)। 
শ্রীজদেব বিরচিত এই গানে রূসিকজনের -হ্ধাতিশয় উড্রিক্ত 

হউক (৯)। 



২১৪ কবি জয়দেব ও শ্ীগীতগোবিন্দ 

অঙ্গেঘাঁভরণং করোতি বহুশঃ পত্রেৎপি সঞ্চারিণি 

প্রাপ্তং ত্বাং পরিশঙ্কতে বিতনুতে শয্যাং চিরং ধ্যাঁয়তি । 

ইত্যাকল্পবিকল্পতল্পরচনাসঙ্কল্ললীলাশত- 

ব্যাসক্তাপি বিনা ত্বয়া বরতন্ুনৈষা নিশাং নেম্ততি ॥ ১১ ॥ 

পুনরতিশীপ্রগমনায় তশ্যা বাসকসজ্জাচেষ্টিতমাহ অঙ্গেঘিতি। শ্রীকৃষ্ণ: 

মামেকং পশ্ঠন্ মন্দমনা ভবিষ্যতি ইত্যন্গেঘাভরণং বহুশঃ করোতি, নাগত 
ইতি ত্যজতি, পুনঃ করোতি ইত্যনেনাকল্পবাহুল্য মিত্যাকল্পঃ, পত্রেহপি 
পক্ষ্যাদদিনা সঞ্চারিণি সতি প্রাপ্তমাগতং ত্বাং পরিশঙ্কতে, অনেন বিকল্পঃ ৷ 

আঁগত্য শ্রীরুষ্গেহত্র শয়িস্যতে ইতি শধ্যাং বিতন্থতে, অনেন তন্নরচন! । 

চিরং ধ্যায়তি তব সঙ্গমরসং স্মরতি, অনেন সংকল্পলীলাঁশতমিত্যনেন 

প্রকারেণ আকল্পবিকল্পতল্নরচনাসংকল্পলীলাশতব্যাঁসক্তাপি বরতন্গরেষা ত্বয়৷ 

বিনা নিশাং ন নেম্যতি ॥ ১১ ॥ 

কপট! প্রবল কন্দর্প চিন্তার তোমাঁর প্রেমরস-_সমুদ্রে নিমগ্রা হইয়া 

সেই হরিণনয়না কেবল তোঁমাঁর ধ্যাঁনাবলম্বনেই জীবিতা আছেন। 
তিনি কখনো রোমাঞ্চিত হইতেছেন, কখনো শিহরির়া উঠিতেছেন, 

কখনো বা অন্তববেদনাঁয় ব্যাকুল হইরা বিলাপ করিতেছেন । ১০ । 

তুমি আসিতেছ মনে করিয়া অন্দে অলঙ্কার পরিতেছেন, আসিলে না 

দেখিয়া তখনি সে সব খুলিয়া রাখিতেছেন। বুক্ষপত্র সঞ্চারিত হইলে 

(আবার ) আঁসিতেছ মনে করিয়া তোমার জন্য শব্যারিচনা করিতেছেন, 

কখনো বা (তোমার । ধ্যানে নিমগ্রা হইতেছেন। এইরূপে বেশ 

বিন্যাস, আগমন কল্পনা, শব্য! রচন|, এবং ("আলাপের জন্য ) সংকল্প- 

নিরতা রাধিকা তোমার অদর্শনে কিছুতেই রাব্রিধাপন * করিতে 
পারিবেন না (১১)। 



ষষ্ঠঃ সর্গ; ২১৫ 

কিং বিশ্রীম্যসি কৃষ্ণভোগিভবনে ভান্তীরভূমীরুহি 

ভ্রাতর্ধাহি ন দৃষ্টিগোচরমিতঃ সানন্দনন্বাম্পদম্। 
রাঁধায়া বচনং তদধ্বগমুখান্নন্দান্তিকে গোপতো 

গোবিন্দস্ত জয়ন্তি সায়মতিথি-প্রাঁশস্ত্যগর্ভা গিরঃ ॥১২। 

ইতি শ্রীগীতগোবিন্দে মহাঁকাব্যে বাসকসজ্জীবর্ণনে 

ধৃষ্টবৈকুণো নাম ষষ্ঠঃ সর্গঃ ॥ 
অথ কবিরেতদ্র্ণনব্যাকুলস্তস্তাভিসারানন্তরপূর্ববচরিতং কখয়ন্নাহ 

কিমিতি। গোবিন্দস্ত গিরো জয়ন্তি, শ্রীরাধিকাঁয়া মনোরথং পূরয়স্তি 
 ইত্যর্থঃ। কীরৃশস্ত শ্রীনন্মহ্য সমীপে পথিকন্ত মুখাৎ শ্রীরাধায়ান্তদ্ষচনং 
গোপতঃ গোঁপয়তঃ । কিং তদ্চচনং? হে ভ্রাতঃ পথিক! ভাত্ীরনাঁম- 

তরুবনে কিং বিশ্রাম্যসি বিশ্রামং মা কৃথা ইত্যর্থঃ। কথং কুষ্জভোগিনঃ 

কাঁলসপ্প্য শয়নস্থানে, পক্ষে সন্তোগবিশিষ্টন্ত শ্রীরুষ্ণস্ত । তহি ইদানীং ক 

বামি? নন্দস্যাম্পদং গৃহং কিং ন যাঁসি,কীদৃশং আনন্দেন সহ বর্তমানং। কতি 
দূরে? ইতঃ স্থানাৎ দৃষ্টিগোঁচরমিতো দৃশ্ঠত ইত্যর্থঃ | কীঘৃশ্টো গিরঃ ? সায় 
কালে অতিথিন্তন্তৈব প্রাশস্তং প্রশংসাদিরপং তদেব গতোহভিপ্রায়ে 
বাসাং তাঃ। অতএব ধৃষ্টঃ প্রগল্ভো৷ বৈকুঞ্ঠো যত্র সঃ ॥ ১২। 

ইতি বালবোধিন্তাং ষষ্টঃ সর্গঃ | 

এই কুষ্ণভোগিভবনে ( এক পক্ষে কালসর্প, অন্য পক্ষে ভোগী কৃষ্ণ) 
বট-তরুতলে কেন বিশ্রাম করিতেছ? ভাই পথিক! অদূরে আনন্দ- 
ময় নন্দালর দেখিতে পাইতেছ না? ওখানে বাঁও।-_-পথিকের মুখে 
শারাধার এই কথাগুলি শুনিয়া নন্দের নিকট তাহার প্রকৃত অর্থ গোপন 
করতঃ শ্রীকৃষ্ণ (যে অভি প্রারে ) পথিকের প্রশংসা করিয়াছিলেন সে 
( অভিপ্রায়যুক্ত ) প্রশংসাবাণী জয়যুক্ত হউক (১২)। . 

ৃষ্ট-বৈকু্ নামক ষষ্ঠ সর্গ। 



সপ্তমঃ সর্গ: 
অত্রান্তরে চ কুলটাকুলবত্মপাত- 

সঞ্জাতপাতক ইব স্ফুটলাগ্থনশ্রীঃ | 
বুন্দাবনান্তরমদীপয়দংশুজালৈ- 

দিক্স্ুন্দরীবদনচন্দনবিন্দুরিনুঃ ॥ ১ ॥ 

প্রসরতি শশধরবিন্বে বিহিতবিলম্বে চ মাঁধবে বিধুরা । 

বিরচিতবিবিধবিলাপং সা পরিতাপং চকারোচ্চৈ? ॥ ২ ॥ 

পুনরুৎকন্ঠিতাঁচরিতং বর্ণয়িগ্তন্ শ্রীকুষ্ণশ্তানাগমনকারণমাহ অত্র ইতি । 
অস্মিন্নবসরে ইন্দুঃ কিরণসমূহৈ: বৃন্দাবনাভ্তরমদীপ্রটৎ ৷ কীদৃশঃ ? দিক্পূর্বব 
সৈব স্বন্দরী তস্য বদনে চন্দনবিন্দুরিবেতি লুপ্তোপমা । পুনঃ কীদৃশঃ ? 

প্রকটীভূতা কলঙ্কস্ত শ্রী; শোভা যম্মিন্। অনেন চন্দ্র পূর্ণপ্রায়তা উক্তা। 
অত্রোৎপ্রেক্ষ্যতে __কুলটাঁনাং কুলস্য বন্মবিরৌধেন সংজাতং বৎ পাতিকং 

তম্মাজ্জাতো রোগবিশেযষো বশ্ত সঃ, খলু পাতকী ভবতি স রোগবিশেষ- 

চিহ্নিতো৷ ভবতীত্যর্থঃ ॥ ১ ॥ 

তামেবাবস্থামাহ প্রসরতীত্যাদিনা । সা উচ্চৈঃ রুতো নাঁনাপ্রকাঁরে 

বিলাপো বিবিধশঙ্কাঁরূপো বত্র তিদ্যথা শ্যাঁৎ তথা ' পরিতাঁপং চকার। 

কীদৃণী কদা ? ইত্যত আহ ।--শশধরবিদ্ধে প্রসরতি সতি মাঁধবে চ বিহিত- 

বিলম্বে সতি বিধুরা ব্যাকুলা ॥ ২ ॥ 

পরকীয়া না়িকাগণের অভিসারে বিদ্ব সংঘটন জনিত পাপের প্রতিফল- 

স্বরূপ অঙ্গে কলঙ্ক চিহ্ন ধারণ করিয়া দিক্বধূ-বদনের চন্দনবিন্দু সদৃশ শশধর 

কিরণজালে বৃন্দাবন আলোকিত করিয়৷ উদিত হইলেন (১) । 
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গীতম্। ১৩। 

( মালবরাগযতিতাঁলভ্যাঁং গীয়তে ।--) 

কথিতসময়েইপি হরিরহহ ন যযৌ বনম্। 
মম বিফলমিদমমলমপি রূপযৌবনম্। 
যামি হে কমিহ শরণং সখীজনবচনবঞ্চিতা৷ ॥ ৩ ॥ গ্রুবম্। 

যদন্ুগমনায় নিশি গহনমপি শীলিতম্। 

তেন মম হদয়মিদনসমশরকীলিতম্ ॥ ৪ ॥ 

পরিতাপমেবাহ কথিতেত্যাদিনা । হে ইতি স্বাগতসন্বোধনম্। ইহ 
সময়ে কং শরণং বাঁমি? সখীশরণং যাঁহি | সখীজনন্য তেনাশ্বাসবচনেনৈব 

বঞ্চিতা তহি সমরঃ প্রতীক্ষ্যতাঙ্ বাঁবৎ স্বরমারাতি হরিঃ কথখিতসময়ে 

চক্দ্রীনুদয়কালে বম্মাৎ অহহ খেদে হরিম্্ম মনোহর? মন্মনো হত্বা ইত্যর্থঃ। 
বনমপি ন যযো কুতোহ্ত্র আগমিস্মতীত্যর্থঃ। তস্মান্মমেদং বৌবনং নির্ম্লং 
রূপমপি বিফলং ব্যর্থম্ ॥ ৩ ॥ ঞ্ুবম্। 

কিঞ্চ ইতস্ততো র্টাম্াত্যাহ ৷ বশ্যান্গগমনাঁয় নিরন্তরং সঙ্গমায় রাত্রৌ 
বনমপি সেবিত্ তেন আীকুষ্ণেন হেতুনা মমেদং হৃদয়ং কামবাণেন বিদ্ধং 

মহৎ কষ্টমিত্যর্থঃ ॥ 9 ॥ 

চন্দ্মগ্ডল ক্রমে উর্দ-গগনে উঠিতে লাগিল, এবং মাধবও আসিলেন না। 

স্থতরাং রাধা উচ্চৈঃস্বরে বিবিধ বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিলেন (২)। 

কথিত সময় বহিয়া গেল, হরি ত আসিলেন না, আমার এই অমল 

রূপযৌবন বিফল হইল | সখীগণ আমায় বঞ্চিতা করিয়াছে ; হাঁয় ! আমি 

কাহার শর্ণ গ্রহণ করিব (৩)। 
ধাহার জন্য রাত্রে আমি এই গহনবনে আসিলাম; তিনিই আমার 

হৃদয় মদনশরে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন (৪ )। 
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মম মরণমেব বরমতিবিতথকেতন! । 

কিমিহ বিষহামি বিরহানলমচেতনা! ॥ ৫ ॥ 

মামহহ বিধুরয়তি মধুরমধুযাঁমিনী | 
কাঁপি হরিমন্থুভবতি কৃতন্থকৃতকামিনী ॥ ৬॥ 

অহহ কলয়ামি বলয়াদিমণিভূষণম্ । 

হরিবিরহাদহনবহনেন বহুদৃষণম্ ॥ ৭ ॥ 

অতো মরণমেব মম বরং শ্রেষ্ঠং যতোহতিবিতথং ব্যর্থ কেতনং দেহো 

যন্তাঁঃ সা অচেতনাহং বিরহানলমিহ সময়ে কিমর্থং বিষহাঁমি ॥ ৫ ॥ 

ন কেবলমত্র নাগত ইতি চঞ্চলচিন্তোহয়ং কামপ্যন্তামভিম্যত ইত্যাহ | 

কাপি কৃতমস্বকৃতকামিনী হরিমন্ুভবতি তেন সহ কেলিস্থথমিত্যর্থঃ । মাং 

তু পরমস্থখরূপা বসন্তনিশা অহহ থেদে, বিকলরতিঃ বা নিশ! দূরস্থমপি 

প্রিয়ং সঙ্গময়তি, সৈব স্থরুতাভাঁবাৎ মাং বিধুরয়তি। কথং সা অন্গভবতি 
কৃতং সুকৃতং বয়! সা মম তাঁদূক্ স্বরুতং নাস্তীত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥ 

ততোহছ্যাঁপিঃ অহহ থেদে, ততৎকরকন্সি তবলরাদিমণিভূষণং ধারয়ামি। 

তত্র কথং খেদঃ? হরিবিরহ এব বক্কিন্তপ্ত ধারণেন বহুনি দূষ্ণানি বন্ত তত 

দেহোম্মণা ০ গাঁদিত্যর্থর প্রিরাবলোকনকলো হি স্ত্ীণাঁং বেশ ইত্ান্তেঃ ॥৭] 

এখন আমাঁর মরণই ভাল, অচেতনে এই বিরহানল সহ করিয়া 
কিফল (৫)। 

এই মধুর বসন্তরজণী আমাকে বন্ত্রণা দিতেছে, কিন্ত না জানি কোন্ 
পুণ্যবতী (এই মধুযাঁমিনীতে ) শ্রাহরির নিলনস্ুথ অন্টভব করিতেছেন (৬)। 

তিনি আপিবেন বলিয়া আমি এই বলরাঁদি মণিভূষণ ধারণ করিলাম, 

কিন্ত এসব তীহারই বিরহাঁনল বহিরা আনিরা এখন মাঁমার যন্ত্রণার 
কারণ হইল (৭) 
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কুক্থমস্ুকুমারতনুমতন্থশরলীলয়া । 

শ্রগপি হৃদি হস্তি মামতিবিষমশীলয়া ॥ ৮ ॥ 

অহমিহ নিবসামি ন গণিতবনবেতসা । 

স্মরতি মধুহ্দনো মীমপি ন চেতসা ॥ ৯ ॥ 
হরিচরণশরণজয়দেবকবিভারতী । 

বসতু হৃদি যুবতিরিব কোমলকলাবতী ॥ ১০ ॥ 

কিং বক্তব্যমন্ভৃষণাঁনাং তত্প্রীত্যৈ হৃদি ধৃতাঁপি পুষ্পমালা কামবাণ- 
বিলাসেন মাং হস্তি। কীদৃশীং? সহম্রকুজমতঃ সুকুমারা তনর্যস্তান্তাং মম ততৎসহ- 

নসামর্ঘ্যমপি নাস্তীত্যর্থঃ।-_কীদৃশ্টা অতিবিষমং শীলং স্বভাবো যন্তযান্তয়া, 

অন্টো হি বাঁণঃ ক্ষতং কৃত্বা বাথয়তি কামবাণস্ত বিধ্যন্স্তভিনত্তীতি 

বিষমশীলত্বম্ ॥ ৮॥ 

অহমিহ নিব্সামি মম মূর্খ তৈবাবশিষ্টেত্যাহ। ভীতিমপ্যগণয্য 

ভয়ঙ্করবনে তংসমাগনাকাক্ষয়া তিষ্ঠামি, মধুস্ছদনোহস্থিরসৌহাদো মাং 

চেতসা ন স্মরতি। কীদৃণা? ন গণিতং বনং বেতসশ্চ বয়া সা ॥ ৯ ॥ 

হরিচরণে শরণে বন্য তশ্য জয়দেবকবেভারতী হৃদয়ে বসতু ভক্তানা- 

মিত্যর্ । কন্মিন কেব? সুনাং হি ঘুবতিরিব কোমলা মাঁধুর্যগুণযুক্তা 
পক্ষে মুদ্বঙ্গী কলাবভী কবিক্রশালিনী পক্ষে রতিকলাধুক্ত! ॥ ১০ ॥ 

'অন্তে পরে কা কথা, আমার কুস্ুমকোমল দেহ দেখিয়া এই বক্ষঃস্থিত 

ফলহারও বিষম মদনশরের হ্যার জালা বিস্তার করিতেছে (৮)। 

এই ভয়ানক বেতস বনকেও ভয় না করিয়া আমি তাহার জন্য এখানে 

বসিয়া আছি, আর মপুহ্দন আমার কথা মনেও স্থান দিলেন না (৯)। 

হরিচরণে শরণাঁগত জয়দেব কবির এই গান কোমলা কলাবতী যুবতীর 
হার ভক্তগণের হৃদয়ে বাস করুক (১০ )। 
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তত কিং কামপি কামিনীমভিস্থতঃ কিস্বা কলাকেলিভি- 

বদ্ধে৷ বন্ধৃভিরন্ধকারিণি বনাভ্যর্ণে কিছুদত্রাম্যতি | 

কান্তঃ ক্লীস্তমন! মনাগপি পথি প্রস্থাতুমেবাক্ষমঃ 
সঙ্কেতীকৃতমঞ্জুবঞ্জুললতাঁকুঞ্জেৎপি যন্নাগতঃ ॥ ১১ ॥ 

অথাগতাং মাধবমন্তরেণ সখীমিয়ং বীক্ষ্য বিষাদমূকাম্। 

বিশঙ্কমানা রমিতং কয়াপি জনার্দনং দৃষ্টবদেতদীহ ॥ ১২ ॥ 

পূর্বেবোক্তং বিকল্পং বিবৃণোতি তত কিমিতি । সন্কেতীকুতমনোহরে 

বানীরলতাকুঞ্জেংপি বৎ যম্মাৎ কান্তো ন আগতস্তম্মাৎ কিং কামপি 
অভিনবপ্রেমবন্ধুরাং কামিনীমভিস্থত ইতি শঙ্কে। মব্যেব দৃ়াহ্ুরাগোষসৌ 

কথমন্তামভিসারিষ্যতীতি বিতর্বান্তরমাহ__কিন্বা মিবৈঃ ক্রীড়ীকৌশ- 
লৈনিরদ্ধঃ কতাভিসারসময়ে অস্মিংস্তদরপি ন সম্ভবতীতি বিচিন্ত্য বিতর্বান্তর- 

মাহ-_মাঁমভিসরনীরন্ধ তরুতয়া' গাটান্মকাঁরিণি বনসীপে কিমুদভ্রাম্যতি 

পন্থামবিদিত্বেত্যর্থঃ | চছ্ুরশিরোমণেঃ সহঅ্রশোহ্ভনৃতস্থলে ভ্রমঃ কগং 
স্যাঁদিতি বিচিন্ধ্য নিশ্চিনোতি, ক্লান্তং মদ্বিশ্লেষদুঃখেন চন্ছোদয়ানন্তরং তশ্যাঃ 
কা দশ ভবেদিতি চিন্তয়া চোপতপ্রং মনো যত সঃ। পথি অল্পমপি 

প্রস্থাতুমসমর্থ এব নাগত ইতি ॥ ১১ ॥ 
চন্দ্োদয়েন শ্রারুষধ্ণাগমন প্রতিবন্ধে মতি তং বিনা সখ্যা আগমনে তশ্যা 

বিপ্রলবাবন্থাঁং বর্ণরিতুমাহ অথেতি । অথানন্থর* মাধব বিনা আগতাঁং 

সখীং বীক্ষ্য শ্রীরাধা 'এতত্বক্ষ্যমাঁণমাহ | কীদৃশাং?  ছুঃখাতিশয়েন 

হবি কি অন্য নারিকার অনুসরণ কামনার অভিসারে গমনে করিয়াছেন ? 
অথবা,বন্ধুগণ ভাঁহাঁকে ক্রীড়াঁচ্ছলে আবদ্ধ রাঁখিরাঁছেন? কি্জা তিনি অন্গকার- 

ময় বনে পথহারা হইলেন? হয়তো অবসন্ন চিন্তে পথপধ্যটনে অক্ষম হইয়াঁছেন। 

এই সন্কেতনির্দি্ঠ মনোহর বেতসলতাকুঞ্জে কেন তিনি আমিলেন না? (১১) 
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গীতম্। ১৪। 

( বসন্তরাগঘতিতালাভ্যাং গীয়তে ।--) 

স্মরসমররোচিতবিরচিতবেশা । 

গলিতকুস্ুমদরবিলুলিতকেশা! ॥ 

কাঁপি মধুরিপুণা! বিলসতি যুবতিরধিকগুণা ॥১৩। প্রবম্। 

বক্তমসমর্থাং অকুতকাধ্য্বাদিত্যর্থঃ । কীদৃশং জনার্দনং করাপি কর্তৃভৃতয়া 
রমিতং দৃষ্টবদ্ধিশস্কমানা ৷ বিপ্রঙ্নন্ধীলক্ষণং যথা,__“অহরহস্থরাগাঁৎ দূতিকাং 
প্রেষ্য পূর্ববং সরভসমভিধায় কাপি সাঙ্কেতিকং যা । ন মিলতি খলু বস্তা 

বল্লভে। দৈবযোগাতৎ্ বদতি হি ভরতস্তাঁং নাঁয়িকাঁং বিপ্রলব্ধা”__ মিতি ॥১২॥ 

গীতন্তাস্য বসন্তরাঁগ চ যতিতালো! কিমেতদিত্যাহ। হে সখি! কাপি 

বুবতিষধুরিপুণা সহ বিলসতি। বতঃ মত্তোহপ্যধিকা গুণা বস্তা ইতি। 
অধিকেত্যনেন মত্সন্কেতমাগতং তং বশীকৃত্য বিলসতীতি গুণাধিক্যং 

তেন সহ ইত্যনেন তৎকর্তৃকরণঞ্চ ধবনিতম্। গুণানেবাহ ম্মরেত্যাদিনা,_ 
কামসংগ্রামন্য বাহুযুদ্ধন্ত উচিতো বিরচিতো বেশো যয়া সা। ততশ্চ 

রণাবেশেন গলিতানি কুস্থমীনি ঘেভ্যন্তে। দরবিগলিতাঃ কেশা বস্তাঁঃ 

সা। অনেন লীলাবিশেষঃ সুচিতঃ ॥ ১৩ ॥ 

( এইরূপ চিন্তা করিতেছেন ) এমন সময়ে মাধবের নিকট হইতে বিষাদে 

নির্বাক সথীকে একাকিনী আসিতে দেখিয়! শ্রীরাধা আশঙ্কা করিলেন, 

জনাদ্দন বুঝি অপর নায়িকার সহিত মিলিত হ্ইয়াছেন। তিনি যেন চক্ষের 
সম্মুথে তাহাকে দেখিতেছেন, এইভাবে বলিতে লাঁগিলেন__( ১২ )। 

কেশপাশ ঈষৎ শিথিল হইয়াছে, তাহ! হইতে ফুল দল খসিয়! পড়িয়াছে 

এইরূপ রৃতিরণোচিত বেশে সঙ্জিতা আমা হইতে অধিক গুণশালিনী 

কোন যুবতী মধুরিপুর সহিত বিলাঁসে মাতিয়াছে (১৩)। 
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হরিপরিরম্তণবলিতবিকারা । 
কুচকলসোপরি তরলিতহারা ॥ ১৪ ॥ 

বিচলদলকললিতাননচন্ত্রা । 
তদধরপানরভসকৃততন্ত্রী ॥ ১৫ ॥ 

চঞ্চলকুণ্ডলললিতকপোলা । 

মুখরিতরসনজঘনগতিলোলা ॥ ১৬ ॥ 

দয়িতবিলোৌকিতলজ্জিতহসিতা | 

বহুবিধকূজিতরতিরসরসিতা ॥ ১৭ ॥ 

ন কেবলমেবং কিঞ্চ হরেঃ পরিরম্তণেন বলিতো রচিতো রোমা- 

ঞ্াঁদিবিকারে! যস্তাঃ সা, ততশ্চ কুচকলসোপরি তরলিতশ্চঞ্চলিতো হারে 

যস্যাঃ সা। অনেনাপি লীলাবিশেষ? হুচিতঃ ॥ ১৪ ॥ 

তথ! তৎসম্রমশিরোধূননেন বিচলদলকৈল“লিতঃ সুন্দর আননচন্দ্রো যস্তাঁঃ 
সাঃ ততশ্চ কৃষ্ণশ্তাঁধরপানরভসেন কৃতা তন্দ্রা আনন্দনিমীলনং বয়] সা ॥ ১৫ ॥ 

তথা তদধরপানাবেশাৎ চঞ্চলাভ্যাং কুগুলাভ্যাং ললিতৌ কপোলো 
যন্যাঁঃ সা, কিঞ্চ মুখরিতা রসনা যত্র তশ্য জবনস্য গত্যা লোলা চঞ্চলা! ॥১৬| 

ততশ্চ দরিতস্য বিলোকিতেন বীক্ষণেন লঙ্জিতা হসিতা চ, তথা বহুবিধং 

দাঁতুহপারাবতার্দিকূজিতবৎ রতিরদসে রসিতং শব্দিতং বয়! সা ॥ ১৭ ॥ 

শ্রীহরির আলিঙ্গনে পুলক-চাঞ্চল্যে তাহার কুচকলসের উপর হার 

দৌলাঁয়িত হইতেছে (১৪ )। 
তাহার ললিত মুখচন্দ্রে অলকদাম বিচলিত হইয়াছে এবং শ্রীহবির 

চুন্বনাধিক্যে আঁখি ছুটী মুদিয়া আসিতেছে (১৫ )। 

ললিতকপোঁলে কুগুল ছুলিতেছে এবং জঘন চাঞ্চল্যে মেখলা মুখর 

হইয়া উঠিয়াছে (১৬)। 
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বিপুলপুলকপৃথুবেপথুভঙ্গা । 

শ্বসিতনিমীলিতবিকসদনঙ্গ! ॥ ১৮ ॥ 

শ্রমজলকণভরস্থভগশরীরা । 

পরিপতিতোরসি রতিরণধীরা ॥ ১৯ ॥ 

শ্রীয়দেবভণিতহরিরমিতম্ 

কলিকলুষং জনয়তু পরিশমিতম্ ॥ ২০ ॥ 

অতএব বিপুলাঃ পুলকাঃ পৃথ্ বেপথুশ্চ তেষাং ভঙ্গান্তরঙ্গা বস্যাঃ সা; 

তথা শ্বসিতনিমীলিতাভ্যাঁং পুনর্ধবিকসন্ আবির্তবন্ অনঙ্গো যস্তাঁঃ সা ॥১৮। 

তথা অমজলকণভরেণ সুন্দরং কলেব্রং বস্তাঁঃ সা । তথা নিঃসহতাবিস্বৃত- 

স্বাঙ্গানুসন্ধান্তয়া প্রিয়স্য বক্ষসি পরিপতিতা যতঃ সুরতসংগ্রামে 

পণ্ডিতাঁ ॥ ১৯ ॥ 

শ্রীজয়ঢ, 'ভণিতং হরেঃ রমিতং বিক্রীড়িতং কলিকলুষং কামাদিকং 
শমিতং জনয়তু নাঁশয়ত্বিত্যর্থঃ। এত সর্ধ্বং স্বস্তাং তৎপূর্ববচরিত- 

স্ৃত্ত্যান্তিজয়া ঈর্ধ্যয়া অন্যত্রারৌপিতমিতি জ্ঞেয়ম্ ॥ ২০ ॥ 

প্রিয় দয়িতকে দেখিয়া সে কখনও লঙ্জিতা হইতেছে । কখনও 

হাসিতেছে, কখনও বা রতিরসে মাতিয়া বহুবিধ অস্ফুট ধ্বনি 

করিতেছে (১৭)। 

সে কখনও ব| বিপুলপুলকে কম্পান্বিতা হইতেছে এবং ঘনশ্বীসে ও 
নিমীলিত নরনে অনঙ্গরঙ্গ প্রকাশ করিতেছে (১৮) । 

সেই ভাগ্যবতীর দেহ শ্রমজলে পূর্ণ হইয়াছে এবং সেই রতিরণকুশলা 
শ্রীকজের বক্ষে আশ্রয় লইতেছে (১৯)। 

শ্রী়দেব-ভণিত শ্রীহরির এই বিহারলীলা কলিকলুষের বিনাশসাধন 

করুক (২০ )। 
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বিরহপাওুমুরারিমুখান্ুজ- 

দ্যুতিরয়ং তিরয়ন্নপি বেদনাম্। 

বিধুরতীব তনোতি মনোভুবঃ 
স্ুহৃদয়ে হৃদয়ে মদনব্যথাম্ ॥ ২১ ॥ 

গীতম্। ১৫। 

( গুর্জরীরাগৈকতালীতালাভ্যাং গীয়তে ।_-) 

সমুদিতমদনে রমণীবদনে চুম্বনবলিতাধরে। 

মুগমদতিলকং লিখতি সপুলকং মৃগমিব রজনীকরে ॥ 

রমতে বমুনাপুলিনবনে বিজয়ী মুরারিরধুনা ॥ ২২ ॥ ক্রবম্। 

অথ ন্দ্রং পশ্যন্তী তং শ্রীরুষ্মুখতেনোগাব্য তত্র অন্ঠয়! সহ বর্তমানশ্যাপি 

মদ্বিরহেণ পাঙুত্বস্কৃত্া স্বশ্মিন্ তশ্তাতিপ্রণরিতাং স্মরন্তী চন্ত্রমাক্ষিপতি। 

অয়ং বিধুঃ সন্তপ্তানাং বেদনাং তিরয়ন্ নাঁশয়ন্নপি মম হুদয়েঃ অয়ে খেদে? 
মদনব্যথাঁং অতীব তনোতি। কথং তদাহ__অন্তরা সহ রমমাঁণস্যাঁপি 

মদ্বিরহে পা গুবন্থুরারিমুখান্বজং তদ্বৎ ছ্যুতির্যম্ত সঃ বেদনা নাশয়ন্রপি | 

কুলস্তাং ব্যথয়তি মনোভুবঃ স্থঙৎ মদনস্তত্র তং ব্যথয়তি । মদনসুহন্বন 
তনুখম্মীরকতয়া চন্দ মাং ব্যথর়তীত্যতি প্রারঃ ॥ ২১ ॥ 

পুনস্তস্তা এব স্বাধীন ভর্তকাত্বস্চনপূর্ববকং তলীলাবিশেষমাঁহ সমুদিতে- 

অনঙ্গনখা চন্দ্রমা অন্তনিত হইতেছে দেখিয়া আঁমার মনোৌবেদনা 

দূরীভূত হইতেছে বটে, কিন্তু এই পাঞ্রশনী মুরারিসুখপন্মের ম্লানচ্ছবি 

স্মরণ করাইয়া দেওয়ার হৃদয় পুনরার মদনে ব্যথিত হইতেছে (২১ )। 

যমুনা! পুলিনবনে বিজয়ী মুরারি অপ্রনা বিহার করিতেছেন তিনি 

মদনোদ্দীপক নায়িকার মুখচন্দ্রে পুলকে মুগলাগ্থনসদৃশ মৃগমদতিলক অক্ষিত 

করিতেছেন এবং চুণ্বনার্থ অধর বিন্তস্ত করিতেছেন (২২)। 
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ঘনচয়রুচিরে রচয়তি চিকুরে তরলিততরুণাননে । 

কুরুবককুস্থমং চপলাস্ষমং রতিপতিমৃগকাঁননে ॥ ২৩ ॥ 

ঘটয়তি স্ঘনে কুচযুগগগনে মৃগমদরুচিবূষিতে । 
মণিসরমমলং তারকপটলং নখপদশশিতৃষিতে ॥ ২৪ ॥ 

ত্যাদিনা। যমুনায়াঃ পুলিনস্থবনে মধুরিপুরধুনা ক্রীড়তি। কীদৃশঃ? 
বিজরী মণ্ডনাঁদিকৌশলেন সর্বাতিশায়ী। রমণপ্রকাঁরমাহ,__রমণ্যা বদনে 
সপুলকং যথা স্তাৎ তথা মুগমদতিলকং লিখতি । কম্মিন কমিব? চন্দ 
মুগমিব। অত্র মুখস্ত চন্দ্রেণ, তিলকম্য মুগেণ সাম্যম্। কীদৃশে ? সম্যগু- 
দিতঃ কাঁমে যম্মাৎ তম্মিন্ অর্থাৎ তক্তৈৰ । চন্দ্রপক্ষে তথৈবার্থ; ৷ সর্ধে- 
যাঁমিতি বিশেষঃ চন্দ্রোদয়ে কামোদ্দীপনাঁৎ। পুনঃ কীদৃশে? বদনপক্ষে__ 

তিলকং লিখিত্বা সাধ্বিদং বদনমিত্যুক্ত] চুম্বনায় বলিতো বিন্যন্তোহ্ধরো 
যত্রঃ চন্দ্রপক্ষে_ চুম্বনেন বলিতো বুক্তোহ্ধরো যম্মাদিত্যর্থঃ ॥ ২২ ॥ 

ন কেবলং তিলক চিকুরে রক্তবিণ্টীপুষ্পঞ্চ রচয়তি। তৎপু্পৈঃ 

কবরীং গ্রথাতীত্যর্থ । কীদৃশং ? চপললয়া বিদ্যুত ইব স্থষমা পরমা শোভা 
যস্ত তস্মিন। পুনঃ কীদৃশে ? মেঘপুঞ্জবৎ অুন্দরে অতএব তদ্গুণবর্ণনেন 

মুখরীরুতং তরুণন্ত শ্রীরুষ্ণম্ত আননং যেন তত্র» যতো রতিপতিরেব মুগস্তেন 

সদাশ্রিতত্বাৎ তন্ত কাননে ॥ ২৩ ॥ 

তথা কুচযুগগগনে মণিসরমেব তাঁরকপটলং যৌজয়তি, মণিসরে! মুক্তা- 

হারঃ অসমস্তরূপকমিদং কুচবুগমেব গগনং বৃহত্তাৎ | কীদৃশে ? স্বনিবিড়ে; 

গগন্পক্ষে_ শৌভনমেঘযুক্তে । তথা মৃগমদরুচিভির্ক্ষিতে ; কুচপক্ষে__ 

কম্তুবীদীপ্ত্যৈব অক্ষিতে | কিঞ্চ নখাঙ্ক এব শশী তেন ভূষিতে ॥ ২৪ ॥ 

শ্রীহরি প্রফুল্লবদনে সেই রমণীর মেঘপুঞ্জসদৃশ রূতিপতির বিহারকাননরূপ 
কেশজালে বিদ্যুব্দীমতুল্য কুরুবক পুষ্প ( রক্তবিণটী ) সাজাইতেছেন (২৩)। 

১৫ 



২২৬ কবি জয়দেব ও শ্রীগীতগোবিন্দ 

জিতবিসশকলে মৃত্ভূজযুগলে করতলনলিনীদলে । 
মরকতবলয়ং মধুকরনিচয়ং বিতরতি হিমশীতলে ॥ ২৫ ॥ 
রতিগৃহজঘনে বিপুলাপঘনে মনসিজকনকাঁসনে। 

মণিময়রসনং তোঁরণহসনং বিকিরতি কৃতবাসনে ॥ ২৬ ॥ 

চরণকিশলয়ে কমলানিলয়ে নখমণিগণপৃজিতে । 
বহিরপবরণং যাঁবকভরণং জনয়তি হৃদি যোজিতে ॥ ২৭ ॥ 

অপরঞ্চ মৃদুতূজযুগলে মরকতবলয়মেব মধুকরনিচয়ং বিতরতি অর্পয়তি | 

কীদৃশে? জিতানি মৃণালথগ্ডানি যেন তস্মিন করতলমেব নলিনীদলং যত্র 
তস্মিন অতএব হিমবচ্ছীতলে সম্ভোগিন্তাঃ কামতাপরাহিত্যাদিত্যভিপ্রীয়ঃ 

মৃণালে ভ্রমরার্পণেনাভুতকুষ্জত্ম্ ॥ ২৫ ॥ 

তথা চ রতেগূরহে আশ্রয়ে জঘনে মণিময়রসনং নিক্ষিপতি তৎস্পর্শজাতি- 
কম্পতয়া অযথাতথং বিন্তস্ততীত্যর্থঃ । কীদৃশং? তোরণন্ত মাঙ্গল্য্রজো 
হসনমুপহাসো যম্মাৎ তৎ। কীদৃশে? বিস্তীর্ণমপঘনমন্গং বস্ত তন্মিন্, বথ! 
কাম্য স্বর্ণপীঠে অতঃ কৃতা শ্রীরুষ্ণস্য লীলাবিশেষবাঁসনা বেন তস্মিন্ ॥২৬। 

তথা বক্ষসি ধুতে চরণপল্লপবে যাঁবকাভিরণং বহিরাঁবরণং করোতি । যতঃ 

শ্রিয়ো নিবাঁসঃ অতো নখা এব মণিগণাপতৈ: পুজিতে শ্রানিবানশ্য মণিবৃতস্ 
চ বহিরাবৃতিযুক্তৈবেত্যর্থঃ ॥ ২৭) 

তিনি সেই রমণীর মৃগমদশোভিত নখাঙ্ক-শশিভুঘিত কুচবুগ-গগনে 
নির্মল দুক্তাহাঁররূপ তাঁরকাবলী সন্নিবেশিত করিতেছেন (২৪)। 

হরি সেই ব্মণীর হিমনীতল-করতলরূপ নলিনীদল-শোভিত মণাল- 

নিন্দিত ভূজযুগলে মরকতবলয়রূপ ভ্রনরাঁবলী অর্পণ করিতেছেন (২৫ )। 

তিনি কামদেবের কনকাসনসদূশ সেই রমণীর রতিগৃহরপ স্ুুবিস্ত জঘন- 

দেশে তোঁরণশোভী মঙ্গলমালা-বিনিন্দিত কাঁঞ্চীবোজনা করিতেছেন (২৬)। 
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রময়তি স্থভৃশং কামপি সুদৃশং খলহলধরসোদরে | 

কিমফলমবসং চিরমিহ বিরসং বদ সথি বিটপোদরে ॥২৮। 
ইহ রসভণনে কৃতহরিগুণনে মধুরিপুপদসেবকে | 
কলিযুগচরিতং ন বসতু ছুরিতং কবিনৃপজয়দেবকে ॥ ২৯ ॥ 

নায়াতঃ সখি নির্দয়ো যদি শঠস্বং দূতি কিং দূয়সে 
্বচ্ছন্দং বহুবল্লভঃ স রমতে কিং তত্র তে দৃষণম্। 

কিঞ্চ পরবঞ্চকে হলধরন্তাবিদগ্ধন্ত সোঁদরে সদৃশে শ্রীরুষেণ কাঁমপি 
সুদৃশং স্থৃভৃশং যথা স্তাৎ তথা বময়তি সতি ইহ বনমধ্যে বিরসং বিফলং যথা 
স্তাৎ তথ! কিমহমবসমিত্যেতত সখি বদ; মামভিসাধ্য অন্ঠয়া সহ রমণাদ্ধরেঃ 
খলত্বম্ ॥ ২৮ ॥ 

ইহৈততকাঁব্যকর্তরি কবীনাঁং নৃপে জয়দেবকে কলিযুগচরিতং দূরিতং ন 
বসতু। কুতঃ ঘতো মধুরিপোঃ পদসেবকে অতএব কৃতং হরেগু ণানাং 

চিন্তনং যেন তন্মিন্ তত্রাপি রসম্ত শৃঙ্গাররসস্য ভণনং কথনং যত্র তস্মিন্। 

হদ্রোগম্ আশু অপহিনোতীত্যুক্তেঃ ॥ ২৯ ॥ 

অথ শ্্রীক্ষ্ণশ্ত অনাগমনেন বিষগাবদনাং সখীং প্রতি অতিনির্বেদমাহ 
নায়াত ইতি। হে সখি! হেদূতি! সথী ভূত্বাপি মৎগ্রীত্যৈ দৌত্য- 

তিনি সেই রমণীর নখমণিগণ-পৃজিত সুন্দর চরণপল্লব বক্ষে রাখিয়া 
অলক্তক দ্বারা তাহার প্রান্তদেশ রঞ্জিত করিতেছেন (২৭ )। 

হে সখি! সেই হলধর-সোদর খল কৃষ্ণ যদি অপরা নারিকাঁর সহিত 
বিহারে রত রহিলেন; তবে বিরূসভাবে এই কুঞ্জে বসিয়া থাকিয়া আর কি 

ফল হইবে বদ (২৮)। 
মধুরিপুর পদসেবক কবিরাঁজ জয়দেববণিত হরিগুণ-লীলাত্মক সঙ্গীতে 

কলিষুগোচিত পাঁপ স্থান পায়না (২৯)। | 
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পশ্যাছ প্রিয়সঙ্গমায় দয়িতন্াকৃম্মাণং গুণৈ- 
রুতকগ্ার্তিভরাদিব স্ফুটদিদং চেতঃ স্বয়ং যাস্ততি ॥ ৩* ॥ 

গীতম্। ১৯। 

( দেশবরাড়ীরাঁগরূপকতালাভ্যাং গীয়তে ।_-) 
অনিলতরলকুবলয়নয়নেন । 

তপতি ন সা কিশলয়শয়নেন ॥ 

সখি যা রমিতা বনমাঁলিনা ॥ ৩১ ॥ প্ুবম্। 

কর্মমণি প্রবৃত্তে দয়ারহিতঃ নিজৈকাশ্রপ্রাণরক্ষাপরাজ্ুখঃ শঠোহন্তরন্ৎ 
বহিরন্যৎকারী যদি নায়াতঃ, তহি ত্বং কিং দূর়সে মা ব্যথস্বেতি। শঠতামাহ-__ 
বহুবল্লভঃ স নিঃশঙ্কং রমতে, তত্র কার্যে তে তব কিং দূষণং ন কিমপি। 
ইখং সখীমনুগ্য নির্ধেদভঙ্গ্যা আত্মনো দশমীদশামাহ। পশ্ঠা্যেদানীমেব 
দয়িতশ্য মিলনায় ইদং তদপ্রাপ্তিতাপোন্মূলিতধৈর্ধ্যং মমেদং চেতঃ স্বয়ং 
যাস্ততি। কেন প্রকারেণ তদীহ।--উতৎকণ্ায়া আঁধিক্যেন স্ফুটদিব তদপি 
কথং গুণৈরাকৃত্ঘমানং অন্ঠোহপি রজ্জাকৃ্ঃ সন্ যাতীত্যর্থঃ | শ্রিষ্টগুণশবো- 
ক্তিব্বিষয়াবিরোধিলক্ষণাঁয়ৈব দয়িতশব্দোহপি তথা ॥ ৩০ ॥ 

তদ্গুণৈরন্্যাঃ স্ুখং বর্ণন্তী স্বশ্যাস্তদলীভাঁৎ নির্ধেেদেন শ্সোঁকার্থমের 

নিশ্চিনোতি অনিলেত্যাদিনা। হে সখি! ঘা বনমালিনা রমিতা বিবিধ- 

হে সথি! হে দূতি! সেই নির্দর বদি শঠতাপূর্র্বক না-ই আমিলেন, 
তাহাতে তুমি কেন ব্যথিত] হইতেছ ? তিনি বনুবল্লভঃ শ্বচ্ছন্দে বহু নায়িকা 
সঙ্গে বিহার করিতেছেন-_তাহাঁতেই বা তোমার দোষ কি? দেখ, 

দয়িতের গুণে ( রজ্জুবদ্ববৎ) আকৃষ্ট হইয়! উৎ্কগ্ার বিদীর্ণ আমার 

এই অন্তর প্রিয়সঙ্গম-লালসায় আপনিই অভিসার করিবে (এখনই আমার 

প্রাণ বাহির হইবে ) (৩*)। 
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বিকসিতসরসিজললিতমুখেন। 

স্ফুটতি ন সা মনসিজবিশিখেন ॥ ৩২ ॥ 
অমৃতমধুরমূছ্ুতরবচনেন | 

জ্লতি ন সা! মলয়জপবনেন ॥ ৩৩ ॥ 

স্থল-জলরুহ-রুচিকর-চরণেন। 

লুঠতি ন সা হিমকরকিরণেন ॥ ৩৪ ॥ 

সম্তোগকেলিভিরন্দিতা সা কিশলয়শয়নেন ন তপতি পল্লবশব্যায়াং সুখয়ত্যে- 

বেত্যর্থঃ। এবং সর্বত্র যোজ্যম। কীদৃশেন অনিলেন তরলে বে নীলোঁৎ- 
গলে তদ্বন্নয়নে যস্ত তেন, উতপলবৎ শৈত্যগুণেন তাপোপশমনার্দিতি 

ভাব ॥ ৩১ ॥ 

যা রমিত বনমাঁলিনেতি সর্বত্র যোজ্যম। বিকসিতসরসিজবৎ স্থন্দরং 

মুখং যস্য তেন। যা রমিতা সা কামশরেণ বিদ্ধান ভবতি অহমেব তেন 

বিদ্ধাম্মীতি ভাঁবঃ ॥ ৩২ ॥ 

অমৃতাদপি মধুরতরমতিকোমলঞ্চ বচনং যস্ তেন যা রমিতা৷ সা মলয়জ- 

পবনেন নজলতি অহমেব তেন জ্বলিতাম্মীতি অমৃতসিক্তায়া জালাঁতি- 

শয়ানুপপত্তেরিতি ভাঁবঃ ॥ ৩৩ ॥ 

স্থলকমলবদ্রচিরৌ করৌ চরণৌ চ যস্ত তেন যা রমিতা সা চন্দ্রস্ত 

হে সখি! পবন-সঞ্ধালিত নীলোৎপলের ন্যায় চঞ্চলনয়ন শীক্ণ যাহার 

সহিত রমণ করিয়াছেন, সে আর পল্লবশয্যাঁয় তাঁপিত হয় না । ( ৩১)। 

তিনি যাহীকে চুম্বন করিয়াছেন, মদনের বাঁণ তাহাঁকে বিদ্ধ করিতে 

পারেনা (৩২)। | 

তাহার অমৃতমধুর মৃদৃতর বচনে যে অভিসিঞ্চিত হইয়াছে, মলয়-পবন 
তাহাঁকে জাল! দিতে পারে না (৩৩)। 
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সজলজলদসমুদয়-রুচিরেণ । 

দলতি ন সা হৃদি বিরহভরেণ ॥ ৩৫ ॥ 

কনকনিকষরুচিশুচিবসনেন । 

শ্বসিতি ন সা পরিজনহসনেন ॥ ৩৬ ॥ 

সকলতৃবন-জন-বর-তরুণেন। 
বহতি ন সা রুজমতিকরুণেন ॥ ৩৭ ॥ 

কিরণেন ভূমৌ ন পরিবর্তে অহমেব জালবদ্ধপ্রবিষ্টেব তণ্তাস্মি স্থলকমলবৎ 
শীতলকরচরণম্পর্শস্থখেন উজ্জ্লতয়৷ ইন্দুকিরণাঁনাং' তাপকত্বীবগমাঁদ্দিতি 

ভাব; ॥ ৩৪ ॥ 

সজলজলদাঁনাং সমৃহাঁদপি রুচিরেণ যা রমিতা সা বিরহভরেণ হৃদি 

ন বিদীধ্যতে জলদবদীর্রতয়া বিদীরাসন্তবাঁদিতি অহমেব তেন বিদীর্ণ- 

হৃদয়ান্্ীতি ভাঁবঃ ॥ ৩৫ ॥ 
কনকস্ নিকষপাষাঁণেফু যা রুচিস্তদ্বসনং যন্তয, তেন যা রমিতা সা 

পরিতো জনানাং হসনেন ন শ্বসিতি সৌভাগ্যগর্ব্বেণ কাশ্চিদপি ন গণয়- 
তীত্যর্থঃ। অহমেব তৎপরিহাসৈনিশ্বাসধুক্তাম্মীতি ভাবঃ ॥ ৩৬ ॥ 

সকলভূবনেষু বে জনা যুবানস্তেভ্যো বরঃ শ্রেষ্ঠো যঃ কিশোরস্তেন যা 

শ্রীহরির স্থলপন্মের স্তায় কর-চরণ যে স্পর্শ করিয়াছে, সে চন্ত্র- 

কিরণের সন্তাপে ভূলুন্তিত হয় না (৩৪)। 
সেই সজল-জলদ-কণন্তি যাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়াছেন, তাহার হৃদয় 

বিরহভারে বিদীর্ণ হয় না ( ৩৫)। 

সেই পীতাম্বরধারী যাহাঁর সহিত বিহার করিয়াছেন, পরিজনের 
পরিহাঁসে তাহাকে দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিতে হয় না (৩৬)। 
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শ্রীজযদেবভণিতবচনেন। 
প্রবিশতু হরিরপি হ্বদয়মনেন ॥ ৩৮ ॥ 

মনোভবানন্দনচন্দনানিল 

প্রসীদ রে দক্ষিণ মুঞ্চ বামতাঁম্ | 

ক্ষণং জগত্প্রাণ বিধায় মাধবং 

পুরো! মম প্রাণহরো৷ ভবিষ্যসি ॥ ৩৯ ॥ 

রমিতা সা অতিকরুণরসেন পীড়াং ন প্রাপ্পোতি । জগঘল্লভতরুণপ্রাপ্ত্যে 

করুণান্পপত্তিধিতি অহমেব রোদনাদিনা সখীং কদর্থয়ামি ॥ ৩৭ ॥ 

অনেন শ্রীজয়দেবভণিতেন শ্রীরাধায়৷ মাঁধবমুদ্দিশ্য বচনেন হৰিরপি 

হৃদরং প্রবিশতু। পপ্রবি্ঃ কর্ণরন্ধেণ ম্বানাং ভাবসরোরুহ” 

মিত্যুক্তেঃ ॥ ৩৮॥ 

অত্যাবেশেন মনোবাপ্পমুদিগরতি দৈন্তেনাদৌ সবিনয়মাহ-_হে 
মনোভবস্তানন্দদারক চন্দনানিল! পরোপকারিন্লিত্যর্থঃঃ প্রসন্ন! ভব। 

পুনরীর্যোদয়াদেতদাহ__রে দক্ষিণ সর্ববান্গকুল ! বামতাঃ প্রতিকুলতাং 

মু্চ । দক্ষিণপথ প্রবৃত্তস্যবামপথপ্রবৃত্তেরধুক্তত্বাদ্বামতা ত্যাজ্যা ইত্যর্থঃ। তহি 
কিং বিধেয়ং তত্রাহ ।__হে জগত্প্রাণ! জগদ্ধিতোহপি ত্বং মনোভবানন্দনাঁয় 

চন্দনতরুসম্পর্কাৎ বিষ্মশ্চেম্সাং মারয়সি, তদা ক্ষণমপি মাধবং পুরঃ কৃত্বা 

পশ্চান্মম গ্রাণহরো ভবিষ্যসি ॥ ৩৯ ॥ 

সকল তূবনের যুবজন-শ্রেষঠ শ্রীকুষ্ণ যাহার সহিত রমণ করিয়াছেন, 
সে কাহারও করুণার পাত্রীরূপে পীড়া প্রাপ্ত হয় না ( ৩৭)। 

শ্রীজয়দেবভণিত শ্রীরাধার এই বিলাপবচনের সহিত হরি আপনাদের 

হৃদয়ে প্রবেশ করুন (৩৮ )। 
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রিপুরিব সখীসম্বাসোহ্য়ং শিখীব হিমাঁনিলো! 

বিষমিব সধারশ্শির্ন্মিন ছনোতি মনৌগতে । 

হৃদয়মদযে তন্মিন্নেবং পুনর্ববলতে বলাৎ 

কুবলয়দূশাং বামঃ কামে! নিকামনিরন্কুশঃ ॥ ৪০ ॥ 

বাধাং বিধেহি মলয়ানিল পঞ্চবাঁণ 

প্রাণান্ গৃহাঁণ ন গৃহং পুনরাশয়িষ্যে । 

অথ নীরোগে দয়িতে সান্থুরাগং চিত্তং নিন্দতি মমৈবায়মপরাধো 
নান্যন্তেত্যাহ রিপুরিতি। যস্মিন্ হরৌ চিত্বারূটেখপি সথীভিঃ সহৈকত্র- 
বাসোহপি রিপুরিব দ্ুনোতি ব্বচ্ছন্দগমন-প্রতিরোধকত্বাৎ্খৎ শীতলবায়ুর- 

প্যগ্সিরিব তাপকত্বাৎ চক্রোথপি বিষমিব দাহকত্বাৎ তন্িন্নির্দয়ে কান্তে 

পুনর্যদি হৃদয়মেবমুক্তপ্রকারেণ বা্্যমাঁণমপি বলাঁঙ সংভক্তং স্তাঁভহি 

্ত্রীণামভিলাঁষঃ অভ্যর্থমযন্ত্রিতঃ অতো! বামঃ প্রতিকূল এব হিতাহিত- 
বিচারাপগমাঁৎ ॥ ৪০ ॥ 

সম্প্রতি বিরহোত্তপ্তা প্রাণোঁৎসর্গং কৃতমেবাহ বাধামিতি। হে 

মলয়ানিল! পীড়াং বিধেহি কুরু, বিষয়ত্বেন বাধাবিধানসামর্থযাৎ। হে 

কামদেবের আনন্দদীয়কঃ হে মলয়ানিল ! তুমি প্রতিকূলতা ত্যাগ 

করিয়া আমার প্রতি অনুকূল ও প্রসন্ন হও । হে জগত্প্রাণ! মাধবকে 

ক্ষণকালের জন্য আমার সম্মুখে আনিয়৷ দাও, তাহার পরে প্রাণ হরণ 

করিও, ক্ষতি নাই (৩৯) । 
যে কৃষ্ণে চিত্ত আকুণ্ণ হওয়াঁয় সখীসঙ্গ রিপুসংসর্গব হিমানিল অনল 

তুল্য, এবং চক্্রকিরণ বিষসদৃশ কষ্টদায়ক হয়,-আমার হৃদয় এখনও 

'তীহারই দিকে ধাঁবিত হইতেছে, বুঝিলাম কামিনীগণের প্রিয়সমাগম- 

লালসা! অত্যন্ত দুবার (৪০)। 
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কিন্তে কৃতান্তভগিনি ক্ষময়া তরটজৈ- 
রঙ্গানি সিঞ্চ মম শাম্যতু দেহদাহঃ ॥ ৪১ ॥ 

প্রাতর্নীলনিচোলমচ্যুতসুরঃ সঙ্গীতপীতাংশুকং 
রাধায়াশ্চকিতং বিলোক্য হসতি স্বৈরং সখীমণ্ডলে । 

পঞ্চবাণ! প্রাণান্ গৃহাঁণ পঞ্চবাণধারিণে পঞ্চপ্রাণগ্রহণযোগ্যত্বাৎ। হে 

যমশ্য ভগিনি! তে ক্ষময়। কিং, ত্বাং কথং ক্ষমসে, যমানুজায়াঃ ক্ষমা ন 
যুক্তা। তহি কিং কর্তব্য তরঙ্গৈরঙ্গানি সিঞ্চ । তেন কিং স্যাৎ? মম 

দেহদাহঃ শাম্যতু দশমীংদশাং বিধেহীত্যর্থঃ। কৃষ্জেন চেছুপেক্ষিতাঁসি তহি 
গৃহমেব কিং নযাঁসি ন গৃহং পুনরাশ্রয়িষ্যে তেন বিনা গৃহমপি সম্ভতাপকমেৰ 

স্যাদতো৷ মরণং যুক্তমিত্যর্থ; ॥ ৪১ ॥ 

অখৈতৎ ছুঃখবর্ণনমসহিষুঃ কবি; সিংহাঁবলোকনন্তায়েন সাধারণ 
কেলিরাত্রেঃ প্রাতশ্চরিতবর্ণনেন শ্রীরাধিকায়াঃ খণ্ডিতাঁবস্থাং বর্ণয়িষ্যন্ 

শ্ীরাধামাধবয়োঃ প্রাক্তনকেল্যনন্তরাবিস্থিতিমাহ প্রাতরিতি। নন্দাত্মজো 

জগদানন্দায়াস্ত । কীদৃশঃ: ? স্বচ্ছন্দং যথা স্তাত্তথা সখীমণ্ডলে হসতি 

সতি ব্রীড়াঁচঞ্চলং নয়নয়োরঞ্চলং রাঁধাননে আধায় ম্মেরমুখঃ । কুতঃ 

সথীহাসঃ? প্রভাতে অচ্যুতং নীলনিচৌলংচকিতং বীাক্ষ্য শ্রীরাধায়া 
উরশ্চ সম্বীতমুত্তরীকৃতং পীতাংশুকং যত্র এতাদৃশং বীক্ষ্য,ঃ অতঃ 

হে মলয়ানিল ! তুমি আমাকে ব্যথিত কর। পঞ্চবাণ তুমি আমাঁর 

প্রীণ গ্রহণ কর, আমি আর গৃহে ফিরিয়া যাইব না। হে যমভগ্নি! 

তুমিই বা কেন ক্ষমা করিবে, তোমার তরঙ্গরঙ্গে এ দেহ সিঞ্চিত 
কর (আমাকে ডুবাইয়া দাও) তবেই আমার দেহজালা প্রশমিত 

হইবে (৪১ )। 
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ব্রীড়াচঞ্চলমঞ্চলং নয়নয়োরাধায় রাধাননে 
স্মেস্মেরুখোহ্য়মস্ত জগদানন্দায় নন্দাতজঃ ॥ ৪২ ॥ 

ইতি শ্রীগীতগোবিন্দে মহাকাব্যে বিপ্রলন্ধাবর্ণনে নাঁগরনারায়ণো 

নাম সপ্তমঃ সর্গঃ ॥ 

সর্গোহয়ং নাঁগরা এব নরা নরসমৃহান্তেষাময়নং মূলভূতং সঃ শ্রীকষ্ণে 
যত্র সঃ ॥ ৪২ ॥ 

ইতি বালবোধিন্তাঁং সপ্তমঃ সর্গ: ॥ 

একদিন প্রভাতে সখীগণ চকিত দৃষ্টিতে শ্রীরুষ্ণকে নীলাম্বর পরিহিত 
এবং শ্রীরাধাঁর বক্ষঃস্থল পীতান্বর পরিবৃত দেখিরা হাস্য করার ধিনি রাধিকার 

লজ্জীবনত আননে সহাশ্ত-কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, সেই নন্দনন্দন 
জগতের আনন্দ বর্ধন করুন (৪২)। 

নাগর-নারায়ণ নামক সপ্তম সর্গ। 



অষ্টমঃ সর্গঃ 
অথ কথমপি যাঁমিনীং বিনীয় 

স্মরশরজর্জরিতাপি সা৷ প্রভাতে । 

অন্ুনয়বচনং বদন্তমগ্রে 

প্রণতমপি প্রিয়মাহ সাভ্যস্থয়ম্ ॥ ১ ॥ 

পণ্তিতাঁবস্থামেব বর্ণরতি অথেত্যাঁদিনা । খণ্ডিতালক্ষণং বথাঁ_ 

“উল্লজ্্য সময়ং যস্তাঃ প্রেয়ানন্তোপভোগবান্্। ভোগলক্ষাঙ্কিতঃ প্রাতরা- 

গচ্ছেৎ সা হি খণ্ডিতি”তি । অথ বহুবিধপ্রলাঁপানন্তরং হরিবিরহবর্ণনোহপ 

দর্ণকললিতলবঙ্গেত্যাদি সখীবচনশ্রবণেন সঞ্চরদধরেত্যাদি স্ব_মনোরথ- 

কথনেন চ অতিকষ্টেন রাত্রিং নীত্ব। স! শ্রীরাধা প্রভাতে প্রণতমপি প্রিয়ং 

সাভ্যস্থ্য়ম্ অভিতঃ অস্ুরয়াসহিতম্ বথা স্যান্তথা আহ । কীদূনা? স্মরশরেণ 
জঙ্জরিতা ক্ষণমাত্রমতিবাহরিতুম্ অশক্তাঁপি । কীদৃশম্? অগ্রে অনুনয়- 

বচনম্ স্বাপরাধজনিতকোপোপশমনবাক্যং বদন্তং ততোহপি শ্রসাঁদমনালোচ্য 

প্রণতম্। অনেন প্রেম: পরাকা্া প্রদর্শিতা, কগগতপ্রাণায়া অপি 
প্রিরদর্শনমাত্রেণস্িয়োদরাঁতি ॥ ১ | 

শ্রীরাধা অতি কষ্টে কোনোরপে বামিনী অতিবাহিত করিলেন । 

প্রভাতে শ্রীকৃষ্ণ আসির তাহার সম্মুখে প্রণত হইয়া অনুনয়-বিনয় করিতে 

লাগিলেন। শ্রীরাঁধা যদিও মদনশরে জর্জরিত হইতেছিলেন, তথাপি 
(দয়িত দেহে অন্যা নায়িকার ভোগ চিহ্ৃ দর্শনে ) প্রবল অনুয়া বশে 

প্রিয়তমকে কহিলেন (১)। 
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গীতম্ | ১৭। 

( ভৈরবীরাগযতিতালাভ্যাঁং গীয়তে ।__-) 

রজনিজনিতগুরুজাগররাগকষাঁয়িতমলসনিমেষম্ 

বহতি নয়নমন্ুরাগমিব স্ফুটমুদিতরসাভিনিবেশম্ । 
হরি হরি যাঁহি মাধব যাহি কেশব মা বদ কৈতববাদম্ 

'তামন্ুসর সরসীরুহলোচন যা তব হরতি বিষাদং ॥ ২ ॥ ধ্রবম্। 

গীতশ্তাস্ত ভৈরবীরাঁগবৰতিতালৌ । যথা_-“সরোবরস্থে স্টিকম্য মণ্ডপে 

সরোরুহৈঃ শঙ্কর মঙ্চয়ন্ত্ী। তালপ্রয়োগে প্রতিবন্ধগীতা গৌরীতনুর্নারদ 
ভৈরবীয়ম্” ইতি । হরি হরীতি খেদে। হে মাধব! হে কেশব! ত্বংযাহি, 
ইতো! গচ্ছঃ কু যাঁমি ? হে সরসীরুহলো চন ! চক্ষুঃপ্রীতিমা ত্রেণ মুগ্বস্ত্রীজনবঞ্চন ! 

যা ত্বত্তোহপি বঞ্চনচতুরা সহজপ্রেমাঁনভিজ্ঞম্ত তব বিষাদং কাপট্যাপাদিত- 

বৈমনস্তং হরতি তাং চিত্তান্ুরূপচতুর ব্যাপারাং অন্ুগচ্ছ লোট্প্রয়োগঃ। 

তংস্ফুত্তিসম্তাবনয়া মাধবেতিঃ ধবো৷ ন ভবসীত্যনিয়তপ্রিয়ত্বং কেশবেতি 
প্রকৃষ্টকেশদ্বারোনুক্তকেশ ত্বং সরসীরুহলোচনেত্যর্দমুদ্রিতনেত্রত্ঞ্চ ধ্বনিতম্। 

ত্বদেকপরায়ণোহ্হমিতি বদন্তং কপটবাদং মা বদঃ ন কৈতবং ব্রহিঃ সত্যমেব 

নান্তাঙ্গনাসঙ্গতোহ্হমিতি প্রতিবচনমাঁশঙ্ক্যাহ__রজনিজনিতেন গুরুজাঁগর- 

রাগেণ কষায়িতং লোহিতীকলুতং তব নয়নং অন্ুরাঁগং বহতীত্যুতপ্রেক্ষে তাঁং 

প্রত্যুন্থরাগপ্রাচ্ধ্যাঙ তৰ হৃদি স্থিতমরবিন্দচক্ষুবা নির্গত ইত্যুতপ্রেক্ষার্থঃ 

সহজমেবারুণং মে নয়নং ন জাগরাদিত্যাহ ।-_-অলসেন নিমীলনং যত্র তং 

অশ্ভৃতত্বদ্চনচিন্তয়া নিমীলিতে লোচনে ন জাগবাদিতি কথিতো৷ রস- 

স্যাভিনিবেশো বেন তৎ্। যদি ত্বং নান্াঙ্গনাসঙ্গতস্তহি কথমেতদিত্যর্থঃ | 

অগ্রেহপ্যেবমুনেয়ম্ ॥ ২ | 



অষ্টমঃ সর্গঃ ২৩৭ 

কজ্জলমলিনবিলোচিনচুম্বনবিরচিতনীলিমরূপম্। 

দশনবসনমরুণং তব কৃষ্ণ তনোতি তনোরনুরূপম্ ॥ ৩ ॥ 

বপুরমূহরতি তব ম্মরসঙ্গরখরনথরক্ষতরেখম্। 

মরকতশকলকলিতকলধৌতলিপেরিব রতিজয়লেখম্ ॥ ৪ ॥ 

ত্রচ্চিন্তাজাগরান্নেত্রে রাগঃ ন রতিরাগাঁদিত্যাহ। হে কৃষ্ণ! সহজারুণং 

তব দশনবসনং অধরঃ সংগ্রতি তনোরন্রূপং অন সাঁদৃশ্তে সতৃশরূপং শ্যাঁমতা- 
মিত্যর্থ তনোতি। কুতোহনুরূপম্? কজ্জলেন মলিনয়োর্বিলোচনয়ো- 

শস্বনেন বিরচিতং নীলিমরূপং যত্র তত মলিনশবস্তী্ধ্যয়া তবাধরচরিতং 

ব্যনকীত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥ 

ত্বচ্চিন্তাশোকেন মলিনোহ্য়মধরো ন নারীচুঙ্বনাদিত্যাহ। তব বপুঃ 
রতিজয়লেখম্ অন্ুুহরতি সদৃণীকরোতি। কীদৃশম্? অনঙ্গবাঁণতীক্ষা নখ- 
ক্গতরূপা রেখা যত্র তৎ। কম্তা ইব মরকতমণিখণ্ডে অর্পিতারাঁঃ কাঞ্চন- 
দ্রবলিখিতাক্ষরপঙ্ক্তেরিব বপুষঃ কুষ্ণত্বাৎ নখক্ষতস্য রক্তত্বা মরকতার্পিত- 

লিপেঃ সাম্যম্॥ ৪ | 

গত রজনীর গুরু-জাগরণজনিত-আলস্তে তোমার লোহিত-নয়ন 

নিমিলিত হইয়া আসিতেছে । রসালসে অর্ধ নিমিলিত আখির এ 

আরক্তিমা অন্ঠা নায়িকার প্রতি তোমার অন্ুরাগেরই অভিব্যক্তি 
হরি! হরি! মাধব, তুমি ঘাঁও; কেশব, তুমি যাও। কপট-বাক্য 

আর বলিও না। পুগুরীকাঁক্ষ, বে তোমার বিষাদ দূর করিবে, তাহারই 
অঙ্গমরণ কর (২)। 

সেই রমণীর কজ্জল-মলিন-নয়ন-চুন্নে নীলিম-রূপ ধারণ করিয়! 

তোমার অরুণাধর অঙ্গের অনুরূপতাই প্রাপ্ত হইয়াছে (৩)। 
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চরণকমলগলদলক্তকসিক্তমিদং তব হৃদয়মুদারম্ । 

দর্শয়তীব বহির্মদনক্রমনবকিশলয়পরিবারম্ ॥ ৫ | 
দশনপদং ভবদধরগতং মম জনয়তি চেতসি খেদম্। 

কথয়তি কথমধুনাপি ময়! সহ তব বপুরেতদভেদম্ ॥ ৬ ॥ 

তবাম্বেষণে ভ্রমণাদ্ধনে মমেদং বপুঃ কণ্টকৈঃ ক্ষতং ন নারীনখৈরিত্যত্র 
সোল্লুগ্মাহ 1 ইদং বিগ্যমানং তব হৃদয়ম্ উদারং মনোহরং দর্শনীয় মিত্যর্থ; | 
ওদাস্যমেবাহ__প্রেমোল্লাসতো হৃর্দি ধৃতচরণকমল-গলদলক্তকেন সিক্তুং 

শ্যামে উরসি অরুণবাবকেন শোভিতমিত্যর্থঃ। তত্রোতপ্রেক্ষে” মদনদ্রমস্থয 

হৃদয়ান্থগতনবপল্পবসমূহং বহি্দরশয়তীব ॥ ৫ ॥ 

গৈরিকচিত্রিতং নান্াঙ্গনাচরণালক্তকসিক্তমিত্যাহ ।-_-হে শ্রীরুষ্ণ ! 

এতৎ প্রত্যক্ষং তব বপুঃ কর্ত অধুনাঁপি ময়া সহ এঁক্যং নাবয়োর্ভেদ ইতি 
কথং কথয়তি। তৎকথনপ্রকারমাহ,_-তবাঁধরগতং দশনক্ষতং মম চেতসি 

খেদং দুঃখং জনয়তি ইতি ব্যঙ্গোক্তিঃ | ত্বদধরস্থিতস্ত মচ্চিন্তব্যথাজনকত্বাৎ 

অভেদো জ্ঞায়ত ইত্যর্থঃ। নয়নরাগাঁদিকং ছন্মনাচ্ছাঁদিতমিদন্তু দিতচন্দ্র- 
কলাবৎ প্রকাঁশমীনমিতি ভাঁবঃ ॥ ৬ ॥ 

মাদন-যুদ্ধে সেই রমণীর তীক্ষ-নখরেখাঁর চিহ্নিত হওয়ার তোঁমার 

শ্যামলাঙ্গ_-মরকত-ফলকে-ম্বর্ণাক্ষরে লিখিত তাহার রতি-জরপত্রের স্যার 

প্রতীয়মান হইতেছে (৪) । 

সেই রমণীর চরণকমলের অলক্তক-রাঁগে রঞ্জিত হওয়ায় তোমার 

বিশাল বক্ষস্থল মদন-তরুর বহিঃগ্রকাঁশিত নব-পল্পব-জালের মত দর্শনীয় 

হইয়াছে (৫)। 
তোমার অধরে সেই রমণীর দশন-দংশন-চিহ্ন আমার চিত্তকে ক্ষুব্ধ 

করিতেছে । এখনও কি বলিবে তোমার এবং আমার দেহ অভিন্ন নয় (৬)? 



অষ্টমঃ সর্গ; ২৩৯ 

বহিরিব মলিনতরং তব কৃষ্ণ মনোহপি ভবিষ্তি নূনম্। 
কথমথ বঞ্চয়সে জনমন্গগতমসমশরজ্বরদূনম্ ॥ ৭ ॥ 

ত্রমতি ভবানবলাকবলায় বনেষু কিমত্র বিচিত্রম্ | 
প্রথয়তি পৃতনিকৈব বধৃবধনির্দয়বালচরিত্রম্ ॥ ৮ ॥ 
শ্রী়দেবভণিতরতিবঞ্চিতখগ্ডিতযুবতিবিলাঁপম্। 

শৃণুত স্থধানধুরং বিবুধা বিবুধালয়তোহপি দুরাঁপম্ ॥ ৯ ॥ 

সৌরভলুবত্রমরেণ দষ্টোহয়মধরো৷ নান্তাঙ্গনাচুম্বনত ইত্যাহ হে কৃষ্ণ! 
মলিনাত্মকং তব মনোঙপি বহিরিব মলিনতরং ভবিষ্তীতি নূনমুতপ্রেক্ষে । 

কথ প্রশ্নে অব্যয়াঁনামনেকার্থত্বাৎ অথশব্দোহন্তথাঁবাঁচী কথমন্তথা কামশরজ্বর- 

পীড়িতমন্থগতমন্কুলং জনং বঞ্চসে শুদ্ধান্তঃকরণস্ত নেয়ং বীতিরিত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥ 

ন বঞ্চয়াম্যহং ত্বমেব মুধা শঞ্চসে ইত্যাহ ।_-ভবান্ অবলাগ্রাসায় 

কান্তাবধায় বনেধু শ্রমতি, অত্র কিং বিচিত্রং ন কিমগীত্যর্থঃ। অতোদা- 
হরণমাহ।_স্ত্রীধে তব নির্দয়বালচরিত্রং পৃতনিটকব কিয়ৎ প্রথয়তি 
বিস্তারয়তি, ন তু মর্ধং বাল্যে চেদেবং তদধুনা কৈশোরে কিং চিত্রমিতি 
ভাঁবঃ ॥ ৮ ॥ 

হে বিবুধাঃ শ্রীকুষ্ণমধুরলীলাস্বাদিনচতুরাঃ! শ্রীজয়দেবভণিতং রতিবঞ্চি- 
তাঁয়াঃ খণ্ডিতায়! যুবত্যাঃ শরাধায়া বিলাঁপং যন্ত্র তত শৃগুত। যতঃ স্ধায়া 

হে কৃষ্ণ, তোমার মলিন-দেহের বাহির অপেক্ষা মন আরো মলিন, 
অন্যথায় মদনশর-পীড়িতা আমার স্তায় অন্ুগতাকে এখনো বঞ্চনা 

করিতেছ কেন (৭)? 

তুমি অবলা-বধ করিবার জন্তই বনে বনে ভ্রমণ করিয়া বেড়াঁওঃ ইহা 
আর বিচিত্র কি? পুতনা যে তোমার বধূবধে নির্দয়-শিশু-চরিত্র প্রচার 
করিয়া গিয়াছে (পৃতনা-বধে বাল্যকালেই তাহার পরিচয় দিয়াছ) (৮)। 



২৪০ কবি জয়দেব ও শ্রীগীতগোবিন্দ 

তবেদং পশ্তন্ত্যাঃ প্রসরদরাঁগং বহিরিব 

প্রিয়াপাদালক্তচ্ছুরিতমরুণচ্ছায়হৃদয়ম্ | 

মমাদ্ প্রখ্যাতপ্রণয়ভরভঙ্গেন কিতৰ 

ত্বদীলোকঃ শোকাঁদপি কিমপি লজ্জাঁং জনয়তি ॥ ১০ ॥ 

অন্তর্মোহনমৌলিূর্ণনচলন্ন্দারবিশ্রংসন- 

স্তবধা কর্ষণদৃষ্টিহর্ষণমহা মন্ত্র কুরঙ্গীদৃশাম্। 

অপি মধুরম্ অতএব বিবুধয়ালয়তোহপি স্বর্গাদপি হুর্লভংঃ সপ্তম্যাস্তসিঃ 

রাধাকুষ্ঞোপাসনালভ্যত্বাৎ তত্রেদং নাস্তীতি ভাবঃ ॥ ৯ ॥ 

তখৈব পুনরাহ--তবেতি । হেকিতব! ত্বদালোঁকোঁহপি ত্বদীগমন- 

প্রতীক্ষিণ্যাঃ মম প্রসিদ্ধপ্রেমীতিশয়ভঙ্গেন ত্বদ্বিয়োৌগছুঃখাঁদপ্য নির্ব্বচনীয়াং 

জীবনমরণয়োঃ সন্দেহাঁপাদিকাঁং লঙ্জীং জনয়তি। কুতো লজ্জাজননম্ 

তবেদমরুণগ্যতি হৃদয়ং পশ্যন্ত্যাঁ ততোঁহুপি কৃতঃ প্রিয়ায়াস্তশ্তাঃ পাদালক্তেন 

ব্যাপ্তং তত্রোতপ্রেক্ষ্যতে”__ প্রসরদন্রাঁগং বহির্গতমিব প্রবুদ্ধিং গচ্ছনন্ুরাগো 

হৃদরং ভিত্বা বহিনির্গত ইত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥ 

অথ শ্রীরাঁধিকাঁয়া অতিগাঁঢ়মাননির্ধন্ধমভিপ্রেত্য আত্মপ্রবত্নে শিথিলে- 
হপি বংশীসাহায্যেনাঁবশ্ং মানোৌহপধাশ্যতীতি । সখী তদনুনয়ে প্রবর্তরিস্- 

তীতি স্মরণ কবি ব্বংশীধবনিং বর্ণরন্নাশিষমীতনোতি অন্তবিতি । কংসরিপো- 
ব্বংশীরবো বো যুক্মাকং শ্রেরাংসি ব্যপোহয়ত্ব বিগতবিদ্ৰানি করোতু নিত্যং 

স্থধিগণঃ আপনারা শ্রীজরদেবভণিত রতিবঞ্চিতা খণ্ডিতা-বুবতীর 

বিলাপ-স্বরূপ-_সুধামধুর স্বর্গছুলভি এই সঙ্গীত শ্রবণ করুন (৯)। 

হে ধূর্ত, প্রিয়ার চর্ণালক্তকে রঞ্জিত তোমার বক্ষস্থল হৃদয়ের অনুরাগ 

বাহিরে প্রকাশ করিতেছে । ইহা দেখিয়া আমাদের চিরন্তন প্রণয় ভঙ্গ 
হইল বলিয়া আমি শোক করিতেছি না, আমার লজ্জা হইতেছে (১০)। 



অষ্টমঃ সর্গঃ ২৪১ 

দৃপ্যন্দানবদূয়মানদিবিষদ্দ,ব্বারহুংখাঁপদাঁং 
ভ্রংশঃ কংসরিপোর্বচপোহয়তু বঃ শ্রেয়াংসি বংশীরবঃ ॥ ১১ ॥ 

ইতি শ্রীগীতগোবিন্দেমহাঁকাব্যে খগ্ডিতাবর্ণনে বিলক্ষলক্ষ্মীপতি- 
নণমাষ্টমঃ সর্গঃ 

দদাত্িত্যর্থঃ। কীদৃশং? কুরঙ্গীদৃশাং মনোমোহনে মৌলিঘূর্ণনে চলনন্দার 
কুস্থমানাঁং বিশ্রংসনে স্তম্তনে আকর্ষণে দৃষ্টিহ্যণে বশীকরণে মহামন্ত্রঃ। 
কীদৃশঃ? দর্পবুক্তৈর্দানবৈদূয়িমানানাং দেবানা মনিবা্ধ্যদঃখপঙ্ক্রীনাং ধ্বংসো 
ত্রংশনরূপঃ নাশক ইত্যর্থঃ। যশশ্রবণমাত্রেণ দেবা দৈত্যভয়ানমচ্যন্ত ইতি 
ভাঁবঃ। অতএব বিলক্ষো গাঁটমানবিলোকাছিন্ময়ান্বিতা লক্ষমীপতিঃ 

শ্রীরাধাপতির্ধত্র সঃ ॥ ১১ ॥ 

ইতি বালবোধিন্তাম্ অষ্টম: সর্গ 

কংসারির যে বংশীরব গীতি-সুদ্ধী-মৃগনয়নাগণের শিরো ঘূর্ণনে এলায়িত 

কবরী হইতে মন্দারকুস্থম বিজ্রস্ত করিয়৷ দের, যে বংশীরব তাহাদের স্তম্তনঃ 
আকর্ষণ, বশীকরণের মহামন্বম্বরূপ, অপিচ দানবগণ কর্তৃক উপক্রত 

দেবগণের দুর্বার ছুঃখরাঁশি বিনাশে দক্ষ” সেই বশীরব আপনাদের 
কল্যাণ বিধান করুক (১১ )। 

বিলক্ষ-লক্মীপতি নামক অষ্টম সর্গ 

১৬ 



নবমঃ সর্গঃ 
তামথ মন্মথখিন্নাং রতিরসভিন্নাং বিষাঁদসম্পন্নাম্। 

অন্ুচিন্তিতহরিচরিতাঁং কলহীন্তরিতামুবাঁচ রহঃসখী ॥ ১॥ 

গীতম্। ১৮। 

( রামকিরীরাগযতিতালাভ্যাঁং গীয়তে ।_-) 

হরিরভিসরতি বহতি মৃদ্রপবনে । 

কিমপরমধিকস্থখং সখি ভবনে ॥ 

মাঁধবে মা কুরু মানিনি মানময়ে ॥ ২ ॥ ফ্ুবম্॥ 

অথ প্রণত্যাঁপি মীনাপগমাঁৎ উপেক্ষ মাহ। হরৌ অন্তহিতে সতি 

অন্তরুতস্থকামপি বহিম্মীনাবকুন্তিতামালক্ষ্য সখী প্রাহ তামথেতি। অথ 

কৃষ্ণান্তর্ধানানন্তরং শ্ীরাধাং সখী রহ একান্তে উবাচ। কীদৃণীং? মন্মথেন 
খিন্নাং যতঃ কলহান্তরিতাঁং তদবস্থাং প্রাপ্তাং অতএব রতিরসেন খগ্ডিতাং 

অতো বিষাদধুক্তাম্ অতোহন্বারং চিন্তিতং হরিচরিতং চাটুক্তিপাদ- 

প্রপতনাদি যয়। তাঁম্। “ঘা সখীনাঁং পুরঃ পাঁদপতিতং বল্পভং রুষা |» 

নিরন্য পশ্চান্তপতি কলহীন্তরিতা হি সে তি কলহীন্তরিতাঁলক্ষণম্ ॥ ১ ॥ 

অন্তাঁপি রামকিরীরাগ বতিতাঁলৌ। কিমুবাঁচেত্যাহ__মাঁধবেত্যাঁদিনা । 
অয়ে ইতি সন্বোধনম্। হে মানিনি! মাঁধবে মানং মা কুরু, মাধব ইতি 

শ্রীকৃষ্ণ চলিরা গেলে কলহান্তরিতা, কন্দপক্রিষ্টা রতিরসবঞ্চিতা 

বিষাঁদিতা-রাঁধা হরিচরিত অনুচিন্তনে মগ্না হইলেন। এমন সমর সথী 

আসিয়া তাহাকে বাঁলতে লাগিলেন-__ (১)। 



নবমঃ সর্গ; ২৪৩ 

তালফলাদপি গুরুমতিসরসম্। 
কিমু বিফলীকুরুষে কুচকলসম্ ॥ ৩ ॥ 

কতি ন কথিতমিদমন্ুপদমচিরম্ । 

মা পরিহর হরিমতিশয়রুচিরম্ ॥ ৪ ॥ 

মধুবংশোষ্তবে শরিয়া মহাসম্পত্তেঃ পত্যো চেতি মানানহত্মুক্তম। কথং? 
বঞ্চকেহস্মিন্ মানো ন বিধেয় ইত্যাহ। মৃছ্ুপবনে বহতি সতি হবির- 
ভিসরতি। হে সখি! ভবনে অতঃপরম্ অপরং স্খং কিমস্তি? 

মাঁধবাঁতিসরণাঁদন্যৎ স্থথং নান্ত্যেবেত্যর্থঃ ॥ ২ ॥ 

স্থখমস্ত তেন মম কিমিতি চেৎ স্তনাভ্যামাভ্যাঁং কিমপরাদ্ধমিতি 

সোত্প্রাসমাহ। কুচকলসং কিমর্থং বিফলীকুরুষে যতস্তালফলাদপি গুরুং 

শ্রেষ্ঠং তথা সরসং রসশাস্ত্রোক্তলক্ষণসহিতং অতন্তদন্থুভবং বিনা অন্য 
বিফলীকরণং ন যুক্তমিত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥ 

তছুপদেশং বিনা ইথং ক্রিয়তে ইত্যাহ। ইদমধুনৈবমঙ্গক্ষণং 
কিয়দ্া ন কখিতং হরিং মনোৌহরণশীলং ম! পরিহর ম! ত্যজ, যতোহশতিশয়েন 
কুন্দরম্ ॥ ৪ ॥ 

পবন ধীরে প্রবাহিত হইতেছে, হরি অভিসারে আসিতেছেন। সঞ্চি 
ইহা অপেক্ষা গৃহে আর কি অধিক সুখ পাইবে? অয়ি মানিনি ! 
মাঁধবের প্রতি মান করিও না (২)। 

তাঁলফলের মত গুরু এবং (সরস) মনোহর কুচকলস কি জন্য 

বিফল করিতেছ (৩)? 

তোমাঁকে তো৷ কতবারই বলিয়াছি, চিরস্ন্দর হরিকে কখনো পরিত্যাগ 

করিও না (৪)। 



২৪৪ কবি জয়দেব ও শ্রীগীতগোবিন্দ 

কিমিতি বিষীদসি রোদিষি বিকলা। 

বিহ্সতি যুবতিসভা তব সকলা ॥ ৫ ॥ 

সজলনলিনীদলশীলিতশয়নে। 

হরিমবলোকয় সফলয় নয়নে ॥ ৬ ॥ 

জনয়সি মনসি কিমিতি গুরুখেদম্। 

শৃণু মম বচনমনীহিতভেদম্ ॥ ৭ ॥ 

এতত শ্রত্বা্রমুখীং প্রত্যাহ। ত্বমধুনা কিমিতি বিষীদসি বিকলা 
সতী রোদিষি মা বিষীদ মা রোদ ইত্যর্থঃ। কথং তব সকলা প্রতি- 

পক্ষষুবতিসভা ত্বন্মোগ্্যদর্শনেন বিশেষেণ হসতি ॥ ৫ ॥ | 

যথেয়ং ন বিহসতি তথোপদিশ ইত্যাহ। সান্ুপন্মপত্রৈঃ রচিতশব্যায়াং 
হরিমবলোকয়। ততঃ কিং স্যাৎ নয়নে সফলয়, ত্রিভুবনে নয়নমহোৎ- 

সবাবলোকনাঁদন্যৎ ফলং নাস্তীত্যর্থঃ ॥ ৬॥ 

এতৎ শ্রত্বাপি খিগ্যন্তীং প্রাহ। মনসি গুরুখেদং কিমিতি জনয়সি 

নৈবং বিধেয়ম। মম বচনং শৃণু। কীদৃশম্? অনীহিতমচেষ্টিতমনভিলফিত- 

মিতি যাবৎ। প্ররুতে তু অনীহিতং বিরহছুঃখমেব তস্য ভেদো 
যম্মাততৎ ॥ ৭ || 

তুমি কেন ছুঃখ করিতেছ, কীদিয়া আকুল হইতেছ? দেখিতেছ ন৷ 
তোমার এই দশা! দেখিয়া যুবতী সকল হাঁসিতেছে (৫)? 

ইহা অপেক্ষা চল, সজল পদ্মদল রচিত শব্যায় শারিত হরিকে দেখিয়৷ 

নয়ন সফল করিবে (৬)। 

কেন গুরুতর ছুঃখে মনকে ক্রিষ্ট করিতেছ ? বাহাতে ছুঃখ দূর হইবে, 
তাহাই বলিতেছি শুন (৭) 



নবম: সর্গঃ ২৪৫ 

হরিরুপযাঁতু বদতু বহু মধুরম্ । 
কিমিতি করোষি হৃদয়মতিবিধুরম্ ॥ ৮॥ 
শ্রীয়দেবভণিতমতিললিতম্। 

স্থখয়তু রসিকজনং হরিচরিতম্ ॥ ৯ ॥ 

ন্িগ্ধে যত পরুষাঁসি ষৎ প্রণমতি স্তব্ধাসি যদ্রাগিণি 

 দ্বেষস্থাসি ফদুন্থে বিমুখতাং যাঁতাসি তশ্থিন প্রিয়ে। 
তদ্যুক্তং বিপরীতকারিণি তব শ্রীখুচ্চা বিষং 

শীতাংশুস্তপনো হিমং হুতবহঃ ক্রীড়ামুদে! যাতিনাঁঃ ॥ ১০ ॥ 

শ্রোতব্যমেবাহ ৷ হরিরুপ সমীপং যাতু, বহু চাটু করোতু, হৃদয়মতিবঞ্চিতং 
কিমিতি করোঁষি, শ্রীকৃষ্ণম্য মধুরবচনেন মোদয়ন্ চিত্তং মা খেদয় ইত্যর্থঃ ॥৮| 

শ্রীজরদেবভণিতং রূসিকজনং স্থখয়তু। যতঃ হরেশ্চরিতং যত্র তৎ 
অতএবাতিললিতম্ ॥ ৯ ॥ 

অথ তন্ামঙ্গত্তরায়াং সেধ্যমেবাহ_্ষিপ্ধে ইতি । তন্মিন্ প্রিয়ে নির- 
পাধিপ্রেমান্বন্ধবন্ধুরে স্গিগ্ধে চাট্বাক্প্রয়োক্তরি বৎ পরুষাঁসি নিষ্ঠুরাসি প্রণতে 
স্তক্বাসি দণ্ডব স্থিতাসি বদ্রাগিণ্যনরাগুক্তে দ্বেষস্থাসি বিরক্তাসি যছুন্যুখেত্বনু- 

থাবলোকনোত্স্কে বিমুখতাং বাঁতাসি বিমুখীভূতাঁদিঃ হে বিপরীতকারিণি ! 
তদ্েতন্তে যদ্িপরীতং জাতং তদ্যুক্তমেব । তঙ কিমিত্যাহ ।__চন্দনলেপো 

বিষমিবোদ্েজকঃ তাঁপাপহাঁরী চন্দ্র সধ্যবন্তাীপকঃ হিমং বহ্িবন্দাহকং রতি- 

জনিতভ্্াস্তীত্রবেদনাঃ বিপরীতরুতে বিপরীতমেব ফলং স্যাঁদিত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥ 

হবি আসিয়া তোমাকে কত মিষ্ট কথা বলিবেন। কেন হৃদয়কে 
এমন করিয়! ব্যথিত করিতেছ (৮)? ৰ 

শ্রীজয়দেবভণিত 'অতিমধুর এই শ্রীহরিচরিত রসিকজনের স্থুখোঁৎ- 

পাঁদন করুক (৯)। 



২৪৬ কবি জয়দেব ও শ্রীগীতগোবিন্দ 

সান্দ্রীনন্দপুরন্দরাদিদিবিষদ্বুন্বৈরমন্নীদরা- 
দানমৈর্ম্ম,কুটেন্ত্রনীলমণিভিঃ সন্দর্শিতেন্দিন্দিরম্। 
স্চ্ছন্দং মকরন্দস্থন্দরগলন্মন্দাকিনীমেছুরং 

শ্রীগোবিন্দপদারবিন্দমশুভঙ্কন্দায় বন্দামহে ॥ ১১ ॥ 

ইতি শ্রীগীতগোঁবিন্দে মহাঁকাঁব্যে কলহান্তরিতাবর্ণনে মুগ্ধমুকুন্দো৷ নাম নবমঃ সর্গ?ঃ 

অথ শ্রীক্ুষ্ণহ্য রাধিকাং প্রতি বক্ষ্যমাণচাট,ক্তিম্মরণেন শ্রীরাধিকা- 
মহিমস্ফ,্টানন্দাবিষ্টঃ ততসৌভাগ্যগ্যোতনায় শ্রীকুষ্ণস্তৈশবধ্যমাহ সান্দ্রেতি। 

শীগোবিন্দস্য পদারবিন্দমশুভানাং ভক্তিপ্রতিবন্ধকাঁনাঁং বিনাশাঁয় বন্দামহে । 

কীদৃশং বলেনিয়মান্সিবিড় আনন্দো ষেষাঁং তেষামিন্ত্রীদিদেবানাং বুন্দৈরধিকা- 
দরাদানতৈঃ মুকুটেন্্রনীলমণিভিঃ সন্দর্শিতঃ ইন্দিন্দিরো ভ্রমরো যত্র । তৎকুতঃ 
যতঃ স্বচ্ছন্দং যথা শ্যাত্বথা মকরন্দবৎ স্ন্দরং যথা স্তাত্তথা গলন্ত্যা আকাশগঙ্গয়। 

শনিগ্ধং যন্তিকাংশস্যেদঙ মহিমা তেন শ্রীরুষ্ণেন বচ্চরণশিরোধারণং প্রার্যতে। 
তৎ সৌভাগ্য কেন বর্ণনীয়মিত্যর্থঃ । অতএব শ্রীরাধিকাঁমানোপশমন- 

চিত্তয়া মুকুন্দো৷ যত্র সঃ ॥ ১১ ॥ ইতি বালবোধিন্যাং নবমঃ সর্গঃ 

বে প্রিয়ন্ধদের প্রতি কঠোর, প্রণতের প্রতি উদ্াসিনী, অন্ুরক্তের 

প্রতি বিরক্ত এবং উন্মুখের প্রতি বিমুখ, সেই বিপরীতকারিণীর পক্ষে 
চন্দনান্ুলেপন বিষ-তুল্য” চন্দ্র হুধ্যসদূশ হিমকণা৷ বহ্িবং এবং রতিক্রীড়া 

যাতনাদীয়ক বলিয়া প্রতীত হইবে, ইহাতে আর আশ্চধ্য কি (১০)? 
পুরন্দরাদি দেবগণ, অশেষ আদরে ও প্রগাঁট আনন্দে প্রণত হইলে 

নমিত মুকুটের ইন্দ্রনীলমণিসমূহ বে চরণে ভ্রমরাবলীর শোভা ধারণ 
করে, এবং বিগলিত মকরন্দ-স্থন্দর মন্দাকিনীর স্বচ্ছন্দ ধারায় মেছুর 

অর্থাৎ শীতল হয়, অশুভ নাঁশের জন্য সেই গোঁবিন্দ-পদারবিন্দের 

বন্দনা করি (১১)। মুগ্ধ মুকুন্দনামক নবম সর্গ 



দশমঃ সর্গ? 
অত্রান্তরে মহণরোষবশামসীম- 

নিংশ্বাসনিঃসহমুখীং সুমুখীমুপেতা | 
সব্রীড়মীক্ষিতসখীবদনাং প্রদোষে . 

সানন্দগদ্গদপদং হরিরিত্যুবাঁচি ॥ ১॥ 

গীতম্। ১৯। 

( দেশবরাড়ীরাগাষ্টতাঁলীতালাভ্যাঁং গীয়তে । ) 

বদসি যদি কিঞ্চিদপি দত্তরুচিকৌমুদী 

হরতি দরতিমিরমতিঘোরম্। 

ততঃ প্রাতরারভ্যোক্তপ্রকারেণ দিবসে প্রবৃত্তে সত্যুপাক্রান্তা দা বৃতেন্দু 

নিশাদিবুত্তমাহ অত্রেত্যািনা। অন্মিন্নবসরে প্রদৌষসময়ে কিঞ্চিৎ 

কোপোপশমনেন প্রসন্ববদনাং শ্রীরাধাং সমীপমাঁগত্যানন্দেন গলদক্ষরপদ- 
সহিতং যথা স্তাত্তথা হরিরিতি বক্ষ্যমাণমুবাচি। কীদৃশম্? অতিনিংশ্বাসেন 

নিঃসহকান্তবচনাদিরহিতং মুখং যস্তাস্তাম। যতঃ শিখিলমানেন সধ্যায়ন্তাং 

অতএব কিমধুন! বিধেয়মিতি সবীড়ং যথা স্তাত্বথেক্ষিতং সথীবদনং যয়া 
তাম্॥১॥ 

কিমুবাঁচ তদাহ বদসীত্যাদ্িনা। অস্য দেশবরাড়ী রাগাষ্ট তালী তালৌ 

ক্রমে সন্ধ্যা হইয়া আসিল। মলিন বদনা শ্রীরাধার ক্রোধ কিঞ্চিৎ 

প্রশমিত হইলেও (কৃষ্ণ বিরহে ) দীর্ঘনিশ্বাস বহিতে লাগিল। এমন 

সময় শ্রীরুষ্ণচ পুনরায় উপস্থিত হওয়ায় তিনি সলজ্জভাবে সথীগণের 
মুখের দিকে চাহিলেন। বাঁধার এই ভাব দেখিয়া শ্রীহরি আনন্দ গদ্গদ্ 
বচনে বলিতে লাগিলেন (১)। 
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স্ফুরদধরসীধবে তব বদন-চন্ত্রমা 

রোচয়তি লোচন চকোরম্ ॥ ২ ॥ 

প্রিয়ে চারুশীলে মুগ্চ ময়ি মানমনিদানম্। 

সপদি মদনানলো! দহতি মম মাঁনসম্ 

দেহি মুখকমলমধুপানম্ ॥ ৩ ॥ 

দলঘুক্রুতো৷ লপুশ্চেতি অষ্ট তাঁলী প্রকীন্তিতে”তি তাল লক্ষণং হে প্রিয়ে! 
চাঁরুশীলে ! ময়ি মাঁনং মুঞ্চ। কীদৃশং অনিদানমকারণং। চাঁরুশীলায়া 
অকারণমানন্তাযুক্তত্বাদিত্যর্থ; । যতঃ সপদি ততক্ষণং ত্বন্মানসমকালমেব 

কামাগ্রিম্মম মানসঃ দহতি, ততো মুখকমলমধুপাঁনং দেহি, অন্তর্দাহস্য 
পানেনৈব শান্তিরিত্যর্থঃ । ছুরাপমিদং দূরেহস্ত । হে প্রিয়ে! ত্বং যদি 

কিঞ্চিদিপি বদসি তদা দন্তরুচিকৌমুদী মমাতিঘোরং ভয়জনকং তিমিরং 
হরতি তথা তব বদনচন্দ্রমাশ্চঠ মম লোচনচকোরং স্কুরদধরসীধবে 
উচ্ছলিতাধরসুধাপানার্থং সাভিলাষং করোতি, নয়নম্য চকোরাত্বেন 

ত্রদেকজীবনত্বমুক্তম্ ॥ ২ ॥ ৩॥ 

তুমি যদ্দি' একটী কথাঁও কও, তাহা ভইলেই তোমার দশন- 
পংক্তির জ্যোত্লাছটায় "আমার অন্তরের (ভীতিনপ ) 'অভিঘোর 
অন্ধকার দূরীভূত হয় । তোমার বদন-চন্দ্র-উচ্ছ্ুলিত "অধর স্ধা পাঁনের 
জন্য 'আমাঁর নয়ন চকোঁর অত্যন্ত পিপাঁসিত হইয়াছে | (২) 

প্রিয়ে, চাঁরুশালে ! (আমার প্রতি) অকারণ মান পরিত্যাগ কর, 

যখন হইতে মান করিয়াছ, তখন হইতেই আমার চিত্ত মদনানলে দগ্ধ 
হইতেছে । তোমার মুখকমলের মধুদানে সেই জালা নির্বাপিত 
কর। (৩) 
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সত্যমেবাসি যদি স্থুদতি ময়ি কোঁপিনী 

দেহি খরনয়নশরঘাতম্ । 

ঘটয় ভুজবন্ধনং জনয় রদখগ্ুনম্ 

ষেন বা ভবতি স্থুখজাতম্ ॥ ৪ ॥ 

ত্বমসি মম ভূষণং ত্বমসি মম জীবনম্ 

ত্বমসি মম ভবজলধিরত্রম্ | 

ভবতু ভবতীহ ময়ি সততমনুরোধিনী 
তত্র মম হৃদর়মতিযত্রম্ ॥ ৫ ॥ 

ত্বদেকজীবনে ময়ি রোষো ন সন্ভবতি চেত্ৃহ্থি এবং কুর্ববিত্যাহ। হে 

স্থাদতি ! প্রসন্নবদনে ! বদি সত্যমেব ময়ি কোপিন্তসি, তদা খরা এব 

নরনশরান্তৈঃ প্রহারং কুক, তেন চেন্ন তুষ্যসি, তদা ভূজাভ্যাং বন্ধনং ঘটয়, 

তনাঁপি 'অসন্তোবস্তদা রদৈদশিনৈঃ খগ্ডনং জনয় । কিং বহুনৌক্তেন, বেন 
| সুখজাতং ভবতি স্ুখমুতখপছ্তে তদেব কুক । অত্র গুঢ়োহভিপ্রায়ঃ 

স্বীর়েৎপরাধিনি দণ্ড এবোচিতো নোপেন্সেতি ভাবঃ ॥ ৪ ॥ 

নন্ত ত্বরি মম কোপস্ত কঃ প্রসঙ্গঃ দণ্ডস্ত বা। বা তব প্রিয়া সৈব দণ্ডং 

করোত্তবিতি চেভত্রাহ। ত্বমেব মন জীবনং অমি ত্রমেব মন ভূষণমসি, 

তদ্যতিরেকেণান্থজীবনাঁদিকমপি চেন্নাপ্তি তহ্যন্তঙ্গনানাঁং কা বাত্রেত্যর্থঃ | 

তো ভবঃ সংসাঁরঃ স এব জলধিস্তত্র ত্বং রত্বরূপা সর্বাপ্রেয়সী -শ্রেষ্ঠেত্যর্থ | 

বথা ক্শ্চিৎ রহ্রীকরাত বিচিত্ররত্রংলবা! আঁত্মানং পূর্ণ মতে তথাম্মিন লোকে 

প্রসন্ন বনে ! যদি সত্যই আমার উপর কোঁপ কবিরা থাক, তবে 
তোমার তীক্ষ কটাক্ষশরে আমাকে আঘাত কর। ভূজলতাঁয় পাঁশবন্ধ 

করিয়া, চুম্বনে অধর দংশন করিয়া, যাহাঁতে তোমার সুখ হয়, সেইভাবেই 
'আমার শাস্তি বিধান কর । (9) 
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নীল-নলিনাভমপি তথ্বি তৰ লোঁচনম্ 

ধারয়তি কোকনদরূপম্। 

কুস্ুম-শর-বাণ-ভাবেন যদি রঞ্জয়সি 

কৃষ্ণমিদমেতদনুরূপম্ ॥ ৬ ॥ 

স্ফুরতু কুচকুস্তয়োরুপরি মণিমঞ্জরী 
রঞ্জয়তু তব হৃদয়দেশম্। 

্ত্ীরত্রং ত্বাং প্রাপ্য কৃতার্থো২স্বীতি ভাবঃ। অতএব ভবতীহ নিরন্তরং 

ময্যন্ুকুলা ভবত্বিত্যর্থঃ | মম হৃদয়মতিশয়েন বত্তো বসত তৎ॥ ৫ ॥ 

স্বগুণপরীক্ষণোপকরণত্বেন চেম্মামঙ্গীকরোধি, তথাপি চরিতার্থঃ স্তামি- 

ত্যাহ। হে তথ্ি! তব লোঁচনং নীলনলিনাভমপি সংপ্রতি রক্তোৎ্পল- 
রূপং ধারয়তি, তদেতেন ত্বধ্যন্ুরঞ্জনবিগ্ান্তি ইত্যবধারিতং, এখামুরঞ্জন বিদ্যা 

ময়ি পরীক্ষ্যতাঁম্। পরীক্ষাপ্রকারমাহ, ত্বং বদি কৃষ্ণ কষ্ণৰপং মাং তেন 

লোঁচনেন কুস্ুমশরবাণভাবেন সাম্ুরাগণৃষ্্া রঞ্জয়সি, তদিদমেব তশ্য বোগ্যং 

ভবতি শিক্ষিতা বিদ্ধা প্রয়োগেনৈব জ্ঞায়তে ইত্যর্থঃ ॥ ৬॥ 

এততশ্রবণেন কিঞ্চিৎ প্রসন্নাং বীক্ষ্য চাতুর্যেণাভীষ্টং প্রার্ঘয়তে ৷ ততশ্চ 

তুমিই আমার ভূষণ, তুমিই আমাঁর জীবন, তুমিই আমার সংসাঁর- 

সাগরের বত্রম্বরূপ, হৃদয় শুধু এই কামনাই করে বে তুমি যেন মামার 
প্রতি চির-অন্গকুল থাকিও | (€) | 

হে কৃশাঙ্গি, তোমার নীল-নলিনাভ নয়ন সম্প্রতি (কোপে আরক্ত 

হইয়।) কোঁকনদ ( রক্তপন্ম ) রূপ ধারণ করিয়াছে । মদনের বাণ রূপে 

ধ আঁখি বদি আমার এই কৃষ্ণ দেহকে অন্ুরঞ্জিত করিতে পারে (এ 

আঁখির সানুরাগ-দৃষ্টিতে বদি আমীকে প্রসাদিত কর) তবেই উহার 

রূপান্তর ধারণের সার্থকতা প্রতিপন্ন হয় (৬) । 
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রসতু রসনাপি তব ঘন-জঘন-মগ্ডলে 

ঘোষয়তু মন্মথনিদেশম্ ॥ ৭ ॥ 

স্থল-কমলগঞ্জনং মম হৃদয়রঞ্জনম্ 

জনিত-রতি-রঙ্গ-পরভাঁগম্। 

ভণ মস্থণ-বাঁণি করবাণি চরণদ্বয়ম্ 

সরস-লসদলক্তক-বাগম্ ॥ ৮ ॥ 

স্মর-গরল-খণ্ডনং মম শিরসি মগ্ডনম্ 
দেহি পদ-পল্লবমুদদারম্। 

মণিমীলা কুচকুন্তয়ৌরুপরি চঞ্চলা ভবতু, তেন কিং স্তাঁত্ব হৃদয়দেশং 

শোভয়তু, কাঞ্চ্যপি ঘনজঘনমণ্ডলে শব্দায়তাম্ শব্বং কুরুতাঁং। কীদৃশং__- 

মন্মথস্তাজ্ঞাং ঘোষয়তু, বচনভঙ্গ্যা প্রার্থনাবিশেষোহ্য়ং ॥ ৭ ॥ 

তথাপান্গত্তরামাই । হে ক্লিপ্ধবচনে ! ভণ আজ্ঞাপয়। কিমাজ্ঞাপয়ামি? 

তব চরণদ্বয়ম্ সরসেন লসতালক্তকেন রাগো যত্র তাদৃশং করবাণি ; যতঃ 

স্থলকমলগঞ্জনং গঞ্জয়তীতি গঞ্জং তত্তিরস্কারকমিত্যর্থ । আরক্তত্বাৎ 

কৌমল্যাচ্চ ; অতএব মমহৃদররঞ্জনং, যতোঁজনিতো রতিরঙ্গে পরভাগঃ 
পরমশোভা যেন তৎ ॥ ৮ ॥ 

অতত্তঙ্গীকারেণৈব মম তাঁপোপশমনমিতি সর্বববিজয়িতদগ-পশ্ফৃত্বিপর- 

(ক্রীড়াকালে ) কুচকুস্তের উপর স্যুক্তিপ্রাপ্ত মণিমালায় তোমার হৃদয়- 
দেশ শোভিত হউক । এবং তোমার ঘন-জঘন-মগুলস্থিত মেখল! শব্দায়মাঁন 

হইয়া মন্মথনিদেশ ঘোষণা করুক (৭)। 
তুমি আদেশ দাও, আমার হৃদয়ের শোভাবদ্ধক, স্থল-কমলের শোভা- 

হাঁরী, রতিরঙ্গে পরম রমণীয় তোমার এ চরণ-কমল সরস-অলক্তকরাগে 

রঞ্জিত করি (৮)। | 
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জলতি ময়ি দাঁরণো মদনকদনারুণো- 

হরতু তছুপাহিত-বিকারম্ ॥ ৯ ॥ 
ইতি চটুল-চাটু-পটু-চারু মুরবৈরিণো- 

রাধিকামাধি বচনজাতম্। 

জয়তি পল্মাবতী-রমণ-জয়দেব-কবি- 

ভারতী-ভণিতমতিশাতিম্ ॥ ১০ ॥ 

বশঃ সন্ প্রার্থয়তে । হে প্রিয়ে! মম শিরসি পদপল্লবমর্পয়। কীদৃশ- 
মুদারং বাঞ্ছিতপ্রদং অতো! মহৎ। কিমর্থং স্মরগরলং খগ্য়তীতি ত২। ন 

কেবলমিদং খগ্ুনং ভূষণঞ্চ । কথমেবং প্রীর্থয়সে ইত্যাহ। কামক্রেশ এব 

দারুণোহ্রুণঃস্র্যঃময়ি জলতি, অতস্তেনৌপাহিতবিকাঁরং হরতু ; তদ্ধারণ- 

মাত্রেণ তাপোশপবাস্ততীত্যর্থঃ॥ ৭অরুণঃ স্ষটরাগেম্তাৎ স্ু্যে স্ধ্যস্য 

সারথো” ইতি বিশ্বঃ ॥ ৯। 
ইত্যুক্রপ্রকারং মুরবৈরিণো বাঁধিকাঁং লক্ষীরুত্য বচনসমূহো জরতি, 

সর্বোৎকর্ষেণ বর্ততে। পরমপ্রেরসীবিষয়ত্বাদিতি। কীদৃশং চটুলং চঞ্চলং 
অনেকপ্রকারমিতি বাঁবং। চটুলচাটুনা পটু মানাপনরনসমর্থ, চাঁরু অন্গরাঁগ- 

শোভনম্। পুনঃ কীদৃশং₹_অতিশাতং পরমন্তুথপ্রদনিত্যর্থঃ | পুনঃ কীদৃশং 

পল্মাবতী শ্রীরাধিকা তৎপরতয়া তথানাদ্রা শ্রীজরদেবপত্রী তদগ,ণবর্ণনাদিনা 
তন্তা বম্ণন্য জয়দেবকবের্ভীরত্যা ভণিতম্ ॥ ১০ 

হে পরিয়ে! কামবিববিনাশক তোম।র এ মনোহর পদপল্পব আমার 
মন্তকে অর্পণ কর। আমার অন্তর দারুণ নদনারুণে জলিতেছে, তোমার 

চবুণ স্পর্শে সে বিকার দূরীভূত হউক (৯)। 

রাধিকার প্রতি পপ্রধুক্ত মুরারির সুন্দর অন্তরাগবাক্য জঙ্গলিত 

পদ্লাবতী-রমণ জয়দেব কবির এই আননপ্রদ সঙ্গীত জয়যুক্ত হউক (১০)। 



দশম? সর্গ ২৫৩ 

পরিহর কৃতাতঙ্কে শঙ্কাং ত্য়া সততং ঘন- 
স্তন-জনয়াক্রান্তে স্বাস্তে পরানবকাশিনি। 

বিশতি বিতনোরন্তো ধন্টো ন কোহপি মমান্তরং 

প্রণয়িনি পরীরম্তারন্তে বিধেহি বিধেয়তাম্ ॥১১। 

মুদ্ধে বিধেহি ময়ি নির্দয়-দন্তদংশ- 

দৌর্বল্লিবন্ধ-নিবিড়-স্তনগীড়নাঁনি | 

চণ্ডি ত্বমেব মুদমঞ্চ ন পঞ্চবাণ- 

চাঁগ্ডালকাও-দলনাদসবঃ প্রয়ান্ত ॥১২॥ 

অথ তদর্থং ত্বপরং কৃত্যং বিজ্ঞাপয়িতুমাহ পরীতি । অন্থন্ত্রীসস্তোগ- 

বিতর্কঃ শঙ্কাকৃতঃ আতঞ্চঃ শঙ্কা য়া হে তাদৃশি শঙ্কাং পরিহর। কথং 

ত্বয়া নিরন্তরং ব্যাপ্তে মনসি অন্তরমভ্যন্তরং বিতনোস্তন্ুশূন্তাৎ কামাদন্টো 

ধ্স্তাদুক্ সৌভাগ্যবান জনঃ কোঁৎপি ন প্রবিশতি। মনোদ্বারেণৈব 
এতদভ্যন্তরং প্রবিশতি মে মন: চেতঃ ত্বয় ব্যাপ্ত, কেন পথা প্রবেষ্টব্য- 

মিত্যর্থঃ । অতএবাবকাঁশশুন্যে ইতরাবকাঁশাবসরো ন চেম্মনসি আস্তাং 
তৎ কথং ত্বয়ি সাঁধারণদৃষ্টিঃ স্যাঁদিত্যর্থ; | শঙ্কাং ত্যক্ত1 চ কিং কর্তৃব্যং 

হে প্রণর়িনি! পরিরন্তন্তারন্তে ইতি কর্তব্যতাঁং কুরু ॥ ১১ ॥ 

যদি মদ্চনান্ন প্রত্যেষি, তহি স্বরমেব দণ্ডমাঁচরেত্যাহ মুগ্ধ ইতি। স্বীয়ে 

দণ্ডমকুর্ববাণে ইতি সন্বোধনং কোপাঁবেশানৈতদ্,ধ্যসইতি চণ্ডীতি, ত্বমেব 

হে তীতিপ্রবণে ! আমাকে অন্ঠ নাঁয়িকাসক্ত বলিয়া যে আশঙ্কা করিতেছ 

তাহা পরিহার কর। ঘন-স্তন-জঘনের বিপুলতায় তুমিই আমার চিত্ত অধিকার 
করিয়া বসিয়া আছ। স্তরাঁং সেখানে অন্ঠের অবস্থিতির অবকাশ কোথায়? 

অতন্ কামদেব ভিন্ন ( দেহধারী ) কে এমন ভাগ্যবান যে, আমার অন্তরে 

প্রবেশ করিবে? অতএব হে প্রণয়িনি ! আলিঙ্গনে অনুমতি দাও (১১)। 



২৫৪ কবি জয়দেব ও শ্রীগীতগোবিন্দ 

যুবজন-মোহ-করাল-কালসর্পা । 
তছুদিত-ভয়ভঞ্জনায়যুনাম্ 

ত্বদধর-সীধু-স্ুধৈব সিদ্ধমন্ত্রঃ ॥ ১৩॥ 

মুদমঞ্চ সুখং প্রাপ্রুহীত্যর্থঃ। তত্প্রকারমাহ। ময়ি নির্দয়দন্তদংশদোর্ববল্লি- 

বন্ধনিবিড়স্তনপ্রহরণাঁনি বিধেহি। এতানি বিধায় মুদমাপ্র,হীত্যর্থঃ। 

কিমেতাঁবতা সেংস্ততি পঞ্চবাঁণএব চাগ্ডাঁলঃ ছুষ্টচেষ্টত্বাত্তশ্ত প্রাণপ্রহরণাৎ 

মম প্রাণাঃ ন প্রয়ান্ত ॥ ১২ ॥ 

মম কোঁপো নান্ত্যেবেতি চেক্ত্রাহ শশীতি। হে শশিমুখি! তব 

ভঙ্কুরত্র্ভাতি, কোপিনী চেন্নাসি তত কুতো ভ্রবোর্তনুরত্বামিতি ভাঁবঃ 

সহজৈব ত্রর্তঙ্বরা নকোপাৎ ইতি চেন্তত্রাহ । যুবজনস্য মম মোহনায় 
ভয়ঙ্করী কালসর্পা ভীত্যুৎপাঁদনং কোপাদেবেত্যর্থঃ। তহি তয়া দ্টশ্য 

তবৌধধাভাবাদনর৫থাপত্তিরেব স্যাঁদত আহ। তশ্তা উদ্দিতস্য ভয়ন্য নাঁশায় 

যুনামস্মীকং। বহুবচনং তন্যাঁ প্রসন্গতামালক্ষ্যাত্মনো বহুমানিত্বাৎ। 

ত্বদধরসীধুস্থধৈব সিদ্ধমন্ত্র: | নান্তৎ কিঞ্িদিস্তীত্যেব শব্দার্থ; | মাদকত্বাৎ 
সীধু ইতি মধুরত্বাৎ স্ুধেত্যুক্তমূ। কাঁলসর্পদষ্টন্ামুতাদে জীবনং 

'শান্যথেত্যনন্থগতিকত্বঞ্চ বোধিতম্ ॥ ১৩ ॥ 

হে মুগ্ধে ! তুমি নির্দিয়ভাবে দন্তদংশনে, ভূজলতাঁর বন্ধনে, এবং নিবিড় 
স্তনভাঁর পীড়নে আমার দগুবিধানপূর্ববক স্ুখান্তভব কর। কিন্তু হে চণ্ডি! 
চণ্ডাল মদনের বাণে বেন আমার প্রীণ না বায়। (১২) 

হে চন্দ্রাননে ! করাঁল কালসর্পার ন্তায় তোমার ভ্র-ভঙ্গী আমার মোঁহ 

জন্মাইতেছে। তোমার মদির অধরস্ুধাই সে ভয় বিনাঁশের একমাত্র 
'সিদ্ধমন্ত্র। (১৩) 



দশম: সর্গঃ ২৫৫ 

ব্যথয়তি বৃথা মৌনং তথ্থি প্রপঞ্চয় পঞ্চমং 
তরুণি মধুরালাপৈস্তাপং বিনোদয় দৃষ্টিভিঃ 
স্ুমুখি বিমুখীভাবং তাঁবদিমুগ্চ ন মুঞ্চ মাং 
স্বযমতিশয়-্লিগ্ধে মুগ্ধে প্রিয়োহয়মূপস্থিতঃ ॥১৪। 

বন্ধ,কছ্যৃতিবান্ধবোহয়মধরঃ শ্নি্ধো মধুকচ্ছবি- 
গণ্ডে চণ্ডি চকান্তি নীলনলিনশ্রীমোচনং লোচনম্। 

এবমুক্তেহপ্যন্ুত্তরামাহ ব্যথয়তীতি। হে তম্বি! মদলাভাঁৎ ত্বমপি 

রুশাসীত্যর্থঃ। যন্মাদ্বথা মৌনং মাং ব্যথয়তি তম্মাৎ পঞ্চমং পঞ্চমন্থরং 
প্রপঞ্চয় বিস্তারয়, মধুরং বদেত্যর্থঃ | তেন কিং শ্যাৎ হে তরুণি! মধু- 
রালাপৈস্তাপমপসারয়। কিঞ্চ হে স্ুমুখি! কৃপাবলোকৈস্তাবদৌদাস্তং 

ত্যজ, মাং ন মুগ্ধ স্ুমুখ্য! বিমুখীভাঁবো ন যুক্ত ইত্যর্থঃ । কথমেবং করোমি 
তত্রাহ। হেমুগ্ধে! বিচারানভিজ্ঞে ! প্রিয়োহয়মতিশয়্লিগ্ধঃ কথং শ্নিপ্ধ- 
স্ঞানং স্ব়মনাহৃত এবাগতঃ অতস্তত্যাগে মুুতৈবেত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥ 

অতঃ পঞ্চপুষ্পাঞ্চিতমান্তং তে অনঙ্গঃ পুষ্পাধুধবিলাঁসেন মাং ছুনোতীতি 
ভঙ্গ্যা তদঙ্গানি ্তোতি বন্ধংকেতি। হেচণ্ডি! হেপ্রিয়ে! স প্রসিদ্ধ: 
পুষ্পাধুধঃ প্রায়স্তনুখসেবরা বিশ্বং বিজয়তে অভিভবতি । এতদহমুতপ্রেক্ষে । 

পুষ্পাণি ত্বন্ুখে সন্তীতি পুষ্পাযুধস্ত ত্বন্থুখসেবোতপ্রেক্ষিতা ৷ কানি পুম্পাণি 

তবায়মধরো বন্ধকপু্পস্ত ছ্যুতেবান্ধবঃ লোহিতত্বাঁৎ সাম্যং। গণ্ডে মধূক- 

হে তথ্ি! তোমার অকারণ মৌনভাঁব আমাঁকে ব্যথিত করিতেছে, 
কথা কও) মধুর আলাপে হৃদয়ের তাঁপ প্রশমিত কর। কৃপাদৃষ্টিপাতে 
আমাকে প্রসাঁদিত কর। হে সুমুখি! আমার প্রতি বিমুখ হইও না। 

সকল জালার অবসান হইবে বলিয়৷ তোমার নিকট আসিয়াছি, আমাকে 

পরিত্যাগ করিও না। (১৪) 



২৫৬ কবি জয়দেব ও শ্রীগীতগোবিন্দ 

নাসাভ্যেতি তিলপ্রস্থন-পদবীং কুন্দাভদস্তি প্রিয়ে 

প্রীয়স্তন্ুখসেবয়া বিজয়তে বিশ্বং স পুষ্পায়ুধঃ ॥১৫॥ 

দৃশৌ তব মদালসে বদনমিন্দুসন্দীপনং 
গতির্জন-মনোরমা! বিজিত-রম্তমুরুদ্য়ম্ ॥ 

রতিস্তব কলাবতী রুচিরচিত্রলেখে ভ্রবা- 

বহো বিবুধ-যৌবতং বহসি তথ্বি পৃর্থীগতা৷ ॥ ১৬। 

পুষ্পস্ত ছবিশ্চকাস্তিপাওুত্বাদত্র সাম্যং | " গতে মধুক পুষ্পস্ত ছবিশ্চ কাি 

পাঁঙুত্বা দত্র সাম্যং। নীলনলিনশ্রীমৌোচনে লোচনে কাঞ্চাদত্রসাম্যম্ 
নাঁসা তিলপ্রস্থনপদবীমন্বেতি অত্রাকৃত্যা সাম্যম্। হে কুন্দাভদন্তি! অত 

শৌ্যাৎ সাম্যং। ত্বন্ুখসেবয়ৈতাঁনি পুম্পাণিলবূ1 তৈরেবাঘুধৈবিশ্ব 
জয়তীত্যর্থঃ ॥ ১৫ ॥ 

কিঞ্চ হে তম্বি! ্ষীণাপি ত্বং পৃথিবীগতাঁপি অতিদুল্লভং দেব যুবতিসমূহ 

বহসীত্যহো আশ্চধ্যম্। তত্প্রকারমাহ।-_-তব দৃশৌমদাঁলসে মদজন্তহর্ষে 
অলসে স্বর্গে তু একৈব মদালসা নামী অঙ্গনা ত্বং মদালসে দ্বে দৃশে 
ধারয়সীত্যাশ্চর্য্য মিত্যর্থ: । তবেতি সর্ঝত্রান্িতি । তথা! বদনমিন্দুং সন্দীপয় 
তীতি তৎ তব্রেন্দুজন্দীপনী নায়ী। কিঞ্চ গতির্জনশ্য মম মনোৌরমা তত 

মনোরম! নামী । অপরঞ্চ উরুদ্ধয়ং তিরস্কৃত কদলী যেন তৎ তত্র রস্তানায়ী 

রতিঃকৌশলবতী তত্র কলাবতী নায়ী। ভ্রবৌ রুচিরে চিত্রলেখে ইব তত্রৈক 
চিত্রলেখা। ইতি ॥ ১৬ ॥ 

তোমার অধর বন্ধ.কপুষ্পের মত রক্তবর্ণ কপোঁল মহুয়া ফুলের মত ্নিদ্ধ 
পাতুর, নয়ন নীলপন্মের শোভাকে তুচ্ছ করে, নাসা তিলফুলসদৃশ, এবং দন্ত 
পংক্তি কুন্দপুষ্পের স্ায় আভাঁবিশিষ্ট (তামার আনন পঞ্চবাণের তুণীরতুল্য 
আমার মনে হয় মদন তোমার শ্রীয়ুখপ্রসাদেই বিশ্ব জয় করিয়াছে । (১৫. 



দশম সর্গ2ঃ ২৫৭ 

গ্রীতিং বস্তন্ৃতাং হরিঃ কুবলয়াঁপীড়েন সার্ধং রণে 

রাঁধাপীনপয়োধরম্মরণকৃৎকুস্তেন সম্ভেদবান্। 
যত্র স্সিদ্যতি মীলতি ক্ষণমথ ক্ষিপ্তে দ্বিপে তৎক্ষণাৎ 

কংসন্তালমভূজ্জিতং জিতমিতি ব্যামোহকোলাহলঃ ॥১৭॥ 
ইতি শ্রীগীতগোবিন্দে মহাঁকাব্যে মানিনীবর্ণনে মুগ্ধমাধবো! নাম দশমঃ সর্গঃ | 

এবং ন্বপ্রিয়াগুণকীর্তনাবেশান্মহাসঙ্কটস্থানেষু তৎস্পর্শস্থখম্মরণপরবশং 
শ্রীকষ্ণং বর্ণযন্নাশাস্তে প্রীতিমিতি। হরিবো যুম্মীকং প্রীতিং তন্ুতাঁম্। কীদৃশঃ 
রণে কুবলয়াপীড়েন সম্ভেদবান্ আদঙ্গবান্। কীদৃশেন ? শ্রীবাধায়াঃ পীনপয়ো- 
ধরয়োঃ স্মরণরূতৌ সাদদৃশ্ঠেন সংস্কারোদ্োধকতয়া স্মারকৌ কুত্তৌ বস্ত তেন। 
যত্র সম্তেদে তৎ স্পর্শস্থথেন সাত্বিকোদয়াৎ শ্রীকৃণে ক্ষণং স্বি্ভতি সতি মীলতি 

চ সতি কংসম্তাম্মীভিজ্জিতং জিতমিতি ব্যামোহকোলাহলোহ্ভূৎ ; তেনা- 

বহিতেন শ্রীকৃষ্ণেন ক্ষিপ্তে দ্বিপে সতি ততক্ষণাৎ অনেন জিতং জিতমিতি 

ব্যামোহকোলাহলোহ্ভূৎ ইতি পূর্ধত্র ব্যামোহ আনন্দেন উত্তরত্র তু 
শোকেনেতি জ্ঞেয়ম। অতএব সর্গোহয়ং শ্রীরাধাম্মরণবিকারবর্ণনেন সুগ্ধো 

মনোহরো মাঁধবো যত্র সঃ ॥ ১৭ ॥ ইতি বাঁলবোধিন্যা দশমঃ সর্গঃ | 

দৃষ্টি তোমার মদালসা বদন ইন্দু-সন্দীপনী গতি জন-মনোরম! উরুদ্বয় রন্তা- 

বিজয়ী, তুমি রতিক্রীড়ায় কলাঁবতী, এবং তোমার ভর চিত্রলেখার ন্যায় সুন্দর | 

হে তন্ধি, তুমি মর্ত্যতলে থাঁকিয়াও অমর-যুবতীগণের আশ্রয়স্থল হইয়াঁছ (১৬)। 
কুবলয়াপীড় হস্তীর সঙ্গে যুদ্ধে, তাহার কুস্ত সন্তোদকাঁলে রাধার পীন- 

পয়োধরের স্বৃতি জাগ্রত হওয়ায় ক্ষণকালের জন্য ধাহার দেহ ঘশ্মীক্ত এবং 

নয়ন নিমীলিত হইয়াছিল, এবং তাহার সেই অবস্থা দেখিয়া কংসপক্ষীয়গণ 

আনন্দধবনি করিলে যিনি প্ররৃতিস্থ হইয়া গতপ্রাঁণ হস্তীকে দূরে নিক্ষেপ 
পূর্বক শত্রুপক্ষের শৌক-কোলাহলের হেতু হইয়াছিলেন ; সেই শ্রীহরি 
আপনাদের প্রীতিবিধাঁন করুন (৯৭)। মুগ্ধমাঁধব নামক দশম সর্গ 

১৭ 



একাদশঃ সর্গঃ 

স্থচিরমন্ুনয়েন গ্রীণয়িত্বা মৃগাক্ষীং 

গতবতি কৃতবেশে কেশবে কুঞ্জশয্যাম্। 
রচিতরুচিরভূষাং দৃষ্টিমোষে প্রদোষে 

স্কুরতি নিরবসাদাং কাপি রাধাং জগাদ ॥ ১॥ 

গীতন্। ২০। 

( বসন্তরাঁগতিতালাভ্যাঁং গীয়তে ।-_) 

বিরচিত-চাটু-বচন-রচনং চরণে রচিত-প্রণিপাঁতিম্ । 

সম্প্রতি মগ্তুল-বগ্ুল-সীমনি কেলিশয়নমন্্যাতম্ ॥ 

মুদ্ধে মধু-মথনমন্থগতমনূসর রাঁধিকে ॥ ২ ॥ ধ্রবম্ ॥ 

এবং প্রিক়াং প্রসাগ্ধ মেঘৈর্মেছুর মিত্যুপক্রান্তবচনাৎ সখীসম্মতিঞ্চালক্ষ্য 
কুঞ্জশয্যাং শ্রীকৃষ্ণে গতবতি সতি সখী শ্্ীরাধামাহ স্ুচিরমিতি ৷ 

দৃষ্টিং মুষ্ণাতি তমসাবৃণোতি দৃষ্টিমোষস্তশ্মিনি প্রদোষে স্ফুরতি 
সতি কেশবে চ কুঞ্জশয্যাং গতবতি সতি কাপি রাঁধাং জগাদ। কিং 

কৃত্বা? বহুকালং ব্যাঁপ্য অন্ুনয়েন মৃগাক্ষীং গ্রীণরিত্বা। কীদৃশীং রচিতা' 

প্রিয়রুচিকরী ভূষা যয়৷ তাম্। পুনঃ কীদৃশীং ? নিরবসাদাং প্রিয়াপ্রাপ্তিজন্াৎ 

ছুঃখান্দিগগতাম্। কীদৃশে? কৃতঃ প্রিয়ামনোহরো বেশো যেন তস্মিন্॥ ১ ॥ 
কিং জগাদ তদাহ বিরচিতে ত্যাদিনা। অস্তাঁপি বসন্তরাঁগবতি- 

বহুক্ষণ যাবৎ অন্নয়বাক্য প্রয়োগে সেই মুগাক্ষীকে প্রসন্না করিয়া 

নিবিড়ান্ধষকারময় প্রদোষে শ্রীরুষ্ণ সময়োচিত বেশে কুঞ্ত শয্যায় গমন 

করিলে,_-সথী অবসাদমূক্তা রুচির সাঁজে সঙ্জিতা৷ উৎফুল্লা রাঁধাকে কহিতে 
লাগিলেন (১)। 



একাদশ: সর্গ: ২৫৯ 

ঘন-জঘন-স্তন-ভাঁরভরে দর-মস্থর-চরণবিহাঁরম্। 

মুখরিতমণি-মীরমুপৈহি বিধেহি মরালনিকারম্ ॥ ৩॥ 

শৃণু রমণীয়তরং তরুণীজন-মোহন-মধুয়িপু-রাবম্। 

কুত্ুম-শরাসন-শাসন-বন্দিনি পিকনিকরে ভজ ভাবম্ ॥ ৪ ॥ 

তালৌ হে মুগ্ধে! সম্প্রতি অন্ুগতং মধুমথনমন্গচ্ছ অনুগতান্থগমন- 

শৈথিল্যান্ুপ্ধে ইতি সন্বোধনম্। অন্ুগতিমাহ-_বিরচিতা ভঙ্গ্যা প্রতি- 
পাদিতা চাটুবচনানাঁং রচনা যেন তম্। চাঁটুবচনমাত্রেণ কথং জেয়ান্থগতিঃ 
চরণে রচিতঃ প্রণিপাতঃ প্রণতির্ষেন তং ত্বৎসমীপস্থিতায়াং ময়ি কথং 

প্রার্থ্যতে সংপ্রতি তব প্রসাদমালক্ষ্য মনোহরবগ্জুলকুপ্জস্ত সীমনি মধ্যভাগে 
যৎ কেলিশয়নং তত্র গতম্ ॥ ২ ॥ 

এতন্নিশম্য মৌনেন সন্মতিমৃহমাঁনা শ্ীদ্রং গমনপ্রকারমাহ-__-ঘনে- 
ত্যাদিনা। জঘনে চ স্তনৌ চ জঘনম্তনং ঘনং সঙ্গতং যজ্জঘনস্তনং তস্ 
ভারম্য ভরোহতিশয়ো যস্যাঁঃ হে তাৃশি! অতএব দরমন্থরচরণবিহাঁরং 

যথা স্তাত্বথা প্রিয়সমীপং গচ্ছ, তথা মুখরিতৌ মণিমন্ত্রীরৌ যত্র তচ্চ যথা 
স্যা্তথা তেন হংসপরিভবং কুরু। নৃপুরধবনেহংসরবপরিভাবিত্বাদিত্যর্থঃ । 

নিকারঃ স্তাৎ পরিভবেহতি বিশ্বঃ ॥ ৩ ॥ 

তত্র গত্বা কিং করোমি, মধুরিপো রাঁবং শৃণু। কীদৃশমতিরমণীয়ং 

অতএব তরুণীজনানাং মৌহজনকম্। ততঃ কোকিলসমূহে কৃতং দ্বেষং 

বিবিধ চাটু-বচনে এবং পাঁদবন্দনে আমন্ুগত্য প্রকাশ পূর্বক তোমার 
অনুগত মধুমথন সম্প্রতি মনোহর বেতস-লতাকুণ্জস্থিত কেলি-শ্যাঁয় গমন 
করিয়াছেন। অতএব হে মুগ্ধে রাধিকে ! তাহার অনুসরণ কর (২)। 

ঘন জঘন এবং স্তনভাঁর হেতু ঈষৎ মন্থর চরণে মণিময় নৃপুরকে মুখর 
করিয়া মরাঁল বিনিন্দিত গতিতে অগ্রসর হও (৩)। 



২৬০ কবি জয়দেব ও শ্রীগীতগোবিন্দ 

অনিল-তরল-কিশলয়নিকরেণ করেণ লতানিকুরম্বম্। 
প্রেরণমিব করভোরু করোতি গতিং প্রতি মুগ্চ বৈলম্বম্ ॥ ৫ ॥ 
স্কুরিতমনজগ-তরঙ্গ-বশাদিব সথচিত-হরি-পরিরম্তম্। 
পৃচ্ছ মনোহর-হাঁরবিমল-জলধারমমুং কুচকুস্তম্ ॥ ৬ ॥ 

ত্যক্ত ভাঁবং গ্রীতিং কুরু। কুস্থমশরাসনশাসনবন্দিনি হে যুবত্যঃ ! 

কান্তসন্নাহমন্তরেণ মদ্বাণাদন্যো রক্ষিতা নীস্ত্যতো মাঁনং ত্যজত; ইতি 
কামাজ্ঞা তন্যাঃ স্তাবকে ॥ ৪ ॥ 

মদ্চচনমন্ধমোদমানা অচেতনাপি লতাততিঃ ত্বাং প্রেরয়তীত্যাহ। হে 

করভোর ! লতাসমূহৌহপ্যনিলতরলকিশলয়নিকরেণ করেণ তব প্রেরণং 

করোতি, তন্মাদগতিং প্রতি বিলম্বং মুঞ্চ। অচেতনান্কুল্যেনাপি ত্বচ্চেতো 

ন দ্রবতীত্যভিপ্রায়ঃ ৷ বস্ততত্ত উদ্দীপনমেবৈততৎ সর্ববম্ ॥ ৫ ॥ 
এবং ভাবমুদ্দীপ্য বিকারান্ দর্শরতি। যদি মদ্চনমনাক্মীয়মিতি মন্যসে, 

হে সখি! তদাত্ীয়মমুং কুচকুম্তং পৃচ্ছ। কীদৃশং? অনঙ্গতরঙ্গবশাৎ 

কম্পিতমিব। পুনঃ কীদৃশং মনোহরো হার এব বিমলা৷ জলধারা যত্র তত 

কুচোহ্য়ং কলসত্বেন নিরূপিতঃ | কম্পিতশ্চানঙ্গতরঙ্গবশীৎ তন্মাদ্ধারোহপি 

জলধারাত্বেন নিরূপিতঃ ৷ অত্র উপ্রেক্ষতে সুচিতং হরিপরিরন্তমিবেতি । 

(মান পরিত্যাগ পূর্বক কুঞ্জে গিয়া) “ভরুণী-জন-মোহন মধুরিপুর 
রমণীয়তর বাক্যাবলী শ্রবণ কর”, কামদেবের স্ততি-পাঠক কোকিল-কুল 
এই আদেশ ঘোঁধণা করিতেছে, অতএব তাহাদের উপর বিদ্বেষ 
পরিত্যাগ কর (৪)। 

হে করভোঁরু; অনিল-সঞ্চালিত কর পল্পবে লতা-সমৃহ তোমায় 
অভিসারে ইঙ্গিত করিতেছে, অতএব আঁর গমনে বিলম্ব করিও না (6)। 



একাদশ? সর্গ; ২৬১ 

অধিগতমখিল-সখীভিরিদং তব বপুরপি রতিরণসজ্জম্। 

চণ্ডি রণিত-রসনা-রব-ডিস্িমভিসর সরসমলজ্জম্ ॥ ৭ ॥ 

স্মর-শরম্থভগ-নখেন করেণ সখীমবলম্্য সলীলম্। 

চল বলয়কণিতৈরববোধয় হরিমপি নিজগতিশীলম্ ॥ ৮ ॥ 

বামস্তনকম্পনং হি নাধ্যাঃ প্রিয়সঙ্গমং হুচয়তীতি প্রসিদ্ধেরয়মেব জিজ্ঞাস্য 

ইত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৬ ॥ 
সম্প্রতি মাঁধবানুসরণে কাঞ্চাঁদিভূষণমেবত্বাং বাছ্যং ব্যনক্তীত্যাহ। 

তবেদং বপুরপি রতিরণসজ্জমিত্যখিলসখীভিরপি জ্ঞাতম্। কথমন্থা 

কাঞ্চ্যাদিগ্রহণমিতি ভাঁবঃ। ন কেবলং মন এব বপুরপীত্যর্থঃ | 

ততে। হে চণ্ডি! রণপ্রবীণে ! অলজ্জং লজ্জারহিতং সরসং সোৎসাহং 

রসিতা রসন! সৈব রবডিগ্ডিমো বাগযভাগুবিশেষে বত্র তচ্চ যথা স্যাত্তথা- 

ভিসর প্রিযাভিমুখমনঙ্গরঙ্গং যাহি, রণসজ্জিতস্য বিলম্বো ভয়শঙ্কীমাঁসঞ্ভয়- 

তীত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥ 

অথ গমনপ্রকারমাহ। হে সখি! করেণ সখীমবলম্ব্য সলীলং যথা 

স্টাতথা চল। কীদৃশেন স্মরশরস্থভগনখেন সংগ্রামার্থং পঞ্চনথা এব 

মোহনাদিকামাস্ত্রীণি তানি গৃহীত্ব। গচ্ছেত্যর্থ; | গত্বা চ বলয়কণিতৈর্থরিমপি 

(আমার কথ! বিশ্বাস না হয়) তোমার এ মনোহর-হাররূপ বিমল- 

জলধাঁর-শোভিত কুচকুন্তকে জিজ্ঞাসা কর। অনঙ্গ-তরঙ্গবেগে 

কম্পিত হইয়া তোমার বক্ষঃস্থল শ্রীহ£রির আলিঙ্গন-লাভেরই সুচনা 

করিতেছে (৬)। 

তোমার দেহ যে রতিরণ-সঙ্জায় সঙ্জিত হইয়াছে, ইহা সকল সথীই 
জানিয়াছে। অতএব হে রণপ্রবীণে ! লজ্জা ত্যাগ পূর্বক মেখলারূপ ডিগ্ডিম 
বাদ্য করিতে করিতে উত্সাঁহের সহিত অগ্রসর হও ( ৭)। 



২৬ং কবি জয়দেব ও শ্রীগীতগোবিন্দ 

শ্রীজয়দেব-ভণিতমধরীকৃত-হারমুদাসিত-বামম্। 

হরি-বিনিহিত-মনসামধিতিষ্ঠতু ক্তটামবিরামম্ ॥ ৯ ॥ 
সা মাং ড্রক্ষ্যতি বক্ষ্যতি স্মরকথাং প্রত্যঙ্গমাঁলিঙ্গনৈঃ 
গ্রীতিং যান্ততি রংস্ততে সখি সমাগত্যেতি সঞ্ধিন্তয়ন্। 

স ত্বাং পশ্ততি বেপতে পুলকয়ত্যাঁনন্দতি স্ষিগ্ভতি 

প্রত্যুদগচ্ছতি মুচ্ছতি স্থিরতমঃপুঞজে নিকুঞ্জে প্রিয়ঃ ॥ ১* ॥ 

অববোধয় রণাঁয় সাঁবধানং কুরু। কীদৃশং নিজগতৌ ত্বতপ্রাপ্তৌ৷ শীলং 
সমা্ধিস্ত । সমীচীনো হি যোদ্ধ। প্রতিভটং অবহিতং কৃত্বৈব যুধ্যত 
ইত্যুর্থঃ ॥ ৮ ॥ 

শ্রীজয়দেবভণিতং হরিবিনিহিতমনসাঁং জনানাঁং কঠঠতটামবিরামং যথা 
স্তাত্তথা অধিতিষ্ঠতু | হারাদেঃ সম্ভাবে কথমন্তাবিরামতাসিদ্ধিস্তত্রাহ ৷ 

অধরীরুতো হারো যেন তৎ ইদমেব পরমং কণ্ঠভূষণমিত্যর্থ: ৷ ভূষণবৈতৃষ্ণেণ 
বামাসক্ত্যা বিচ্ছেদঃ স্তাৎ তত্রাহ।-_দূরীরুতা বাঁমা প্রক্ষ্টী রমণী যেন তৎ 

হৃদ্রোগমাশ্বপহিনোতীত্যুক্তেঃ ॥ ৯ ॥ 

পুনঃ ত্বরয়িতুং শ্রীকৃষ্ণস্তাত্যুৎকগ্ঠামাহ_-সা মামিতি। সা প্রিয়া 
সমাগত্য মাং ড্রক্ষ্যতি, দুষ্ট চ স্মরকথাং বক্ষ্যতি, প্রেমালাপং কৃত্বা চ 

প্রত্যঙ্গমালিঙ্গনৈঃ গ্রীতিং প্রাপ্তি, প্রীতিযুক্তা সতী মরা সহ রংস্ততে ইতি 

কামশররূপ-নখশোভিত-করে সখীকে অবলম্বন পূর্বক লীলাঁয়িত 
ভঙ্গিমার কুঞ্জে উপস্থিত হও এবং বলয়নিকণে আপনার আগমন বার্তা 

জাঁনাইয়া হরিকে রতিরণে অবহিত কর (৮)। 

শ্রীজয়দেবভণিত, হার অপেক্ষাও মনোহর, রমণী অপেক্ষাও মনোমোহিনী, 

এই সঙ্গীত কুষ্ণাপিতচিত্তভক্তগণের কণ্ঠতটে অবিরাঁম অধিষ্ঠিত 

থাকুক (৯)। 



একাদশঃ সর্গঃ ২৬৩ 

অক্ষোনিক্ষিপদপ্জনং শ্রবণয়োস্তাপিঞ্চগুচ্ছাঁবলীং 

মৃদ্ধিয শ্তামসরোজদীম কুচয়োঃ কম্তরিকাপত্রকম্। 

ধর্তানামভিসারসত্বরহৃদাঁং বিষঙনিকুঞ্জে সথি 
ধ্বাস্তং নীলনিচোঁলচার সুদৃশাং প্রত্যঙ্মমালিঙ্গতি ॥ ১১ ॥ 

সঞ্চিন্তয়ন স্থিরতম:পু্জে তমালবনান্ধকারন্ধনিবিড়ে তরুচ্ছায়াকারস্যৈব 
স্থিতত্বাৎ “তমঃ প্রবিষ্টমালক্ষ্যে”তি শ্রীশুকোক্তিবং নিকুঞ্জে স 

প্রিয়ঃ শ্রীকষ্কত্বীং পশ্ঠতি, দৃষ্ট1 চ মুদা বেপতে পুলকয়তি, আনন্দতি, 

শ্বিদ্ভতিঃ সৈষা প্রিয়া আগতেতি প্রত্যুগ্চ্ছতি, ততশ্চানন্দীবেশেন 

ূচ্ছতি ॥ ১০ ॥ 
অর্থান্ধকাঁরাঁভিসারোঁচিতবেশোঁপকরণমপ্যেতদেবেত্যাহ অক্ষোরিতি। 

হে সখি! সর্বতো ব্যাপি ধ্বান্তং স্বদৃশীং প্রত্যঙ্গমালিঙ্গতি, প্রিয়াভি- 
সারান্ুকুল্যেন জ্খং দদাতীত্যর্থঃ। কীদৃশং? নীলনিচোলাদপি চারু 
সর্বাঙ্গাবরকত্বেনালিঙ্গনমুতপ্রেক্ষিতম্। কীদৃণীনাং? ধূর্তানাং পরবঞ্চকানাং 

অতএবাভিসারে সত্বরং হৃদয়ং যাঁসাং পরবঞ্চকতয়া কাঁচিৎ কদাচিৎ 
সত্বরমভিসরেদিত্যতো বিলঙ্গো ন কার্য ইত্যর্থঃ । কিং কুর্বৎ ? অক্কোরঞ্জনং 
শ্রবণযোস্তমীলস্তবকশ্রেণীং মুদ্ধি] শ্যামসরোজানাং দাম কুচয়োঃ কন্তরিকা- 
পত্রকং পত্রভঙ্গলেখাঞ্চ নিক্ষিপৎ দুরং প্রেরয়ৎ ॥ ১১ ॥ 

আগার প্রিয়। আসিয়া! আমায় দেখিবেন এবং আমার সঙ্গে প্রেমালাপ 

ও আলিঙ্গনে প্রীতিলাভপূর্ব্বক রমণ করিবেন, এই প্রকার চিন্তায় গাঁ- 
অন্ধকারাবৃত নিকুঞ্জে হরি যেন তোমাকে প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়া আনন্দে 

কম্পিত, পুলকিত ও ঘন্মাক্ত হইতেছেন। কখনও বা তোমার প্রত্যুদ্গমন 
করিতে গিয়া মৃচ্ছিত হইয়া পড়িতেছেন (১০)। 



২৬৪ কবি জয়দেব ও শ্রীগীতগোবিন্দ 

কাশ্মীর-গৌরব-পুষামভিসারিকাঁণা- 

মাবদ্ধ-রেখমভিতো৷ রুচিমঞ্জরীভিঃ | 

এতত্তমাঁল-দল-নীলতমং তমিশ্বং 

তৎপ্রেমহেমনিকষোপলতাঁং তনোতি ॥ ১২ ॥ 

হারাঁবলী-তরল-কাঞ্চন-কাঞ্চিদাম- 
মঞ্জরীর-কঙ্কণমণি-ছ্যুতিদীপিতস্ | 

কিঞ্চ প্রেমপরীক্ষণকারণমপ্যেতদেবেত্যাঁহ-_কাশ্মীরেতি । এতত্তমিশরং 

অভিতঃ অভিসাঁরিকানাঁং রুচিমঞ্জরীভিরাবদ্ধরেখং সৎ প্রেমহেয়্ো নিকষ- 

পাঁধাণতাঁং তনোতি। কীরৃশীনাঁং ? কাশ্মীরগৌরবৎ গৌরং বপুর্যাসাং তাসাম্। 
যথা নিকষপাধাণে স্বর্ণশুদ্ধিজিজ্ঞীসা তথা তাসাঁং ঘনান্ধকারে নিঃসাধ্বসতয়া 

গমন-জিজ্ঞাসেতি ভাঁবঃ | কীদৃশং ? তমালদলবন্নীলতমং। এতেনান্ধকারস্ত 
নৈবিড্যং প্রতিপাদিতং তমালবনবিহাঁরঞ্চ ॥ ১২ ॥ 

ইদানীং তন্নিকটং গত্বা অত্যুৎস্থকং শ্রীরুষ্ণং বীক্ষ্য গন্তমুদ্যতাঁমপি 
লজ্জয়া তৎপার্খমভজমাঁনাঁং সখী প্রাহ হারেতি। নিকুঞ্জনিলয়ন্ত দ্বারে 

আঁখিতে অঞ্জন, কর্ণে তমাঁল-স্তবকঃ মস্তকে নীলোঁৎপলমালা, স্তনে 

মুগমদ-চিত্র এবং পরিধাঁনে নীলাম্বর,-_এইরূপ বেশে চতুরা অভিসারিকাগণ 

উৎকণ্ঠিতহৃদয়ে যখন নিকুঞ্জে গমন করে, তখন মনে হয় অন্ধকার যেন 
তাহাদের সর্বাঙ্গ আলিঙ্গন করিয়া চলিয়াছে (১১)। 

(অভিসার কাঁলে ) তোমার স্তাঁয় কু্কুম-গৌরাঙ্গী অভিসারিকাঁগণের 

দেহজ্যোতি ইতস্ততঃ কিচ্ছুরিত হওয়ায় তমালদল-স্থনীল-গাঢ়-অন্ধকার 

তাহাদের প্রেম-ন্বর্ণের নিকষ-পাষাণের ন্থায় প্রতীয়মান হয়। ( নিকষে যেমন 

স্বর্ণ পরীক্ষিত হয়, অন্ধকার-অভিসারে তেমনি প্রেমের পরীক্ষা! হইয়া 

থাকে) (১২)। 



একাদশ: সর্গঃ ২৬৫ 

দ্বারে নিকুগ্জনিলয়স্ত হরিং বিলোক্য 

ব্রীড়াবতীমথ সখীমিয়মিত্যুবাচ ॥ ১৩ ॥ 
গীতম্। ২১ । 

( দেশবরাড়ীরাগরূপকতালাভ্যং গীয়তে ।--) 
মঞ্তুতরকুঞ্জতলকেলিসদনে | 

বিলস রতি-রভসহসিতবদনে ॥ ১৪ ॥ 

প্রবিশ রাঁধে মাধব-সমীপমিহ ॥ ধ্বম্ 

নব-ভবদশোকদল-শয়নসারে । 

বিলস কুচকলস-তরলহীরে ॥ ১৫ ॥ 

হরিং বিলোক্য অথানন্তরমিয়ং সখী লঙ্জাবতীং সখীমিতি বক্ষ্যমাণমুবাচ। 
কীদৃশস্ত ? হাঁরাবলেন্ধধ্যগাঁনাং মণীনাং কাঁঞ্চনকাঁঞ্চিদায়ো মঞ্জীরয়ো? 

কন্কণয়োশ্চ মণীনাং দ্যুতিভিদীপিতন্য ॥ ১৩ ॥ 

কিমুবাঁচসখীত্যাহ-_মঞ্ত্রতরেত্যাঁদিনা | হে রাধে! মাধবসমীপং প্রবিশ 

প্রবিশ্ঠ চ ইহ মঞ্ুতরকুঞ্জতলমেব কেলিসদনং তত্র বিলসঃ রতিরভসেন 
হসিতং বদনং যস্তা হে তাদৃশি! তব উচ্ছলিতং মন: অত্যুত্স্বকতরা 
হাস্তমিষেণ প্রিরমিলনাঁয় বহিনির্গতমিতি ভাঁবঃ ॥ ১৪ | 

ন মন্মন উচ্ছলিতং, কিন্তু অস্ত তব নাগরস্য বৈকল্যমীকলব্য মদ্ধদনং 

হসিতং তত্রাহ। সর্ধত্র পূর্বববনুখবন্ধযৌজন৷ প্রতিপদে শেষাঁদ্ধং ঞ্রবম্। 

কেলিসদনে কীদূশে নবভবদশোকদলৈঃ পল্লবৈঃ রচিতং শয়নশ্রে্ঠং যত্র 

অতঃপর মণিহাঁর, ব্বর্ণমেথলা, মঞজীর ও মণিকঙ্কণ প্রভাঁয় আলোকিত 

কুঞ্জগৃহদ্বারে শ্রীরুষ্ণ-দর্শনে লঙ্জিতা রাধাকে সী বলিতে লাগিলেন (১৩)। 

হে রাধে! মনোহর কুঞ্জতলে কেলিশব্যাঁয় মাধবের নিকট গমন কর 

এবং রতিরসাবেশে হাস্তমুখে বিলাসে প্রবৃত্ত হও (১৪ )। 



২৬৬ কবি জয়দেব ও শ্রীগীতগোবিন্দ 

কুক্ুমচয়রচিত শুচিবাঁসগেহে। 

বিলস কুস্ুম-সুকুমারদেহে ॥ ১৬ ॥ 

চলমলয়বনপবন-স্থরভি-শীতে । 

বিলস রতিবলিত-ললিতগীতে ॥ ১৭ ॥ 

বিতত-বহুবল্লি-নবপল্লব-ঘনে । 

বিলনস চিরমলস-পীন-জঘনে ॥ ১৮ ॥ 

তন্মিন। কুগকলসয়োঃ কম্পেন তরলো হারো যস্তাঃ হে তাদৃশি! 
কুচকম্পেনান্তরুত্তিব্যক্তা অতো বাম্যং ন কৃর্বিবত্যর্থঃ ॥ ১৫ ॥ 

অন্তাভিপ্রায়বিশেষাবকলনাৎ কম্পোহ্য়মিত্যাহ। পুনঃ কীদৃশে ? 
কুম্ুমচয়েন রচিতং শুচেঃ শুঙ্গারস্ত বাসগেহং যত্র তন্মিন্। নিকুঞ্জাভ্যন্তরে 
পুষ্পগৃহরচনাবিশেষ ইতি ন পৌনরক্ত্যম্। কুস্থমেভ্যোহপি স্বকুমীরো 

দেহো যন্যাঃ হে তাদৃশি! নিকুঞ্জদ্বারগতঃ প্রিয়স্তাং প্রতীক্ষতে, ত্বং 

কুম্ুুমস্থকুমারতুরতো বাম্যমবুক্তমিতি ভাঁবঃ ॥ ১৬ ॥ 

অথোদ্বীপনাতিশয়েন কেলিসদনমেব বর্ণরতি। চলেন মলয়বনস্ত 
পবনেন স্থুরভি শীতলঞ্চ যত্তশ্মিন্ রতৌ বলিতং রতিযোগ্যং ললিতং গীতং 
বশ্যাঃ হে তাদূশি! অতোহম্মিন্ প্রবিশ্ত তদীচরেত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥ ্ 

পুনঃ কীদূশে ? বিততানাং বহুবল্লীনাং নবপল্লবৈর্ধনে নিবিড়ে অলসঞ্চ 

নবজাঁত অশোঁক-পল্লব রচিত শব্যাঁয় (মাঁধবের সমীপে গমন করিয়া ) 

হার-তরঙ্গিত-বক্ষে বিলাসে প্রবৃত্ত হও (১৫ )। 

হে কুস্থম-কোমলাঙ্গি ! কুস্ুমচর-রচিত পবিভ্র কেলিগৃহে (মাধবের 

সমীপে গমন করিয়া ) বিলাসে প্রবৃত্ত হও (১৬)। 

রতিবলিত ললিত-সঙ্গীতে মাতিয়৷ মলয়ান্দোলিত স্থরভি-শীতল-কুঞ্জে 

€ মাঁধবের সমীপে গমন করিয়া ) বিলাসে প্রবৃত্ত হও (১৭ )। 



একাদশঃ সর্গঃ ২৬৭ 

মধুমুদিত-মধুপকুল-কলিতরাবে। 
বিলস মদনরস-সরসভাবে ॥ ১৯ ॥ 

মধুরতরপিকনিকর-নিনদ-মুখরে । 

বিলস দশনরুচি-রুচির-শিখরে ॥ ২০ ॥ 

বিহিত-পদ্মাবতী-সুখসমাজে । 

কুরু মুরারে মঙ্গলশতানি 

ভণতি জয়দেব-কবিরাজ-রাজে ॥ ২১ ॥ 

পীনঞ্চ জঘনং যন্যাঃ হে তারৃশি! চিরমিতি বিলাসক্রিয়৷ বিশেষণং 

ঈদৃগ জঘনং সফলং কুর্ব্ত্যর্থঃ ॥ ১৮॥ 

পুনঃ কীদৃশে ? মধুনা মুদিতেন মধুপকুলেন বিহিতঃ শব্দো ঘত্র 
তন্মিন। মদনরসেন শৃরঙ্গাররসেন সরসভাবঃ সারশ্যং য্যাঃ হে তাদৃশি ! 
ঈদৃক্প্রভাবার়ান্তব তন্নিকটগ্রবেশ এব যোগ্য ইতি ভাঁবঃ ॥ ১৯ ॥ 

পুনঃ কীদৃশে ? মধুরতরৈঃ পিকনিকরনিনদৈমুখরে । দশনা এব রচ্যা 

রুচিরমীণিক্যবিশেষ! যস্যাঃ হে তাদূৃশি! ঈদৃগ্দশনায়ান্তৎক্রিয়াবিশেষ- 
কৃত্যমেব যোগ্যমিতি ভাবঃ। পক দাড়িমবীজাভিং মাণিক্যং শিখরং বিদুঃ 
ইতি হারাঁবলী ॥ ২০ ॥ 

হে মুরারে! জয়দেবকবিরাঁজরাঁজে ভণতি সতি ত্রদর্থসখী-প্রার্থনমিতি 

হে চির-অলস পীন-জঘনবতি ! নবপল্লব-ঘন লতায় আচ্ছন্ন কেলিগৃহে 

( মাঁধবের সমীপে গমন করিয়া) বিলাসে প্রবৃত্ত হও (১৮)। 

মধুমত্ত-ভ্রমরকুল গুঞ্জিত কুঞ্জে (মাধব-সমীপে গমম করিয়া ) মদনরসে 

মাতিয়! বিলাসে প্রবৃত্ত হও (১৯)। | 

অয়ি রুচির দশন পংক্তিশালিনি ! স্থমধুর পিকনিনাদ-মুখরিতকু্জে 

( মাধব-সমীপে গমন করিয়! ) বিলাসে প্রবৃত্ত হও ( ২০)। 



২৬৮ কবি জয়দেব ও শ্রীগীতগোবিন্দ 

ত্বাং চিত্তেন চিরং বহন্নয়মতিশ্রান্তো! ভূশস্তাপিতঃ 

কন্দর্পেণ চ পাতুমিচ্ছতি স্ৃধা-সম্বাধ-বিশ্বাধরম্। 

অন্তাঙ্কং তদলম্কুরু ক্ষণমিহ ভ্রক্ষেপ-লক্ষমীলব- 

ক্রীতে দাস ইবোপসেবিত-পদান্তোজে কুতঃ সংভ্রমঃ ॥ ২২ ॥ 

শেষঃ মঙ্গলশতানি কুরু। কথং বিহিতঃ পদ্মাবত্যাঃ শ্রীরাঁধায়াঃ সৃখসমূহো 
যেন তন্মিন। নিজেষ্টদেবোপাসনায়ামিত্যর্থঃ ।  নিত্যত্বসর্ক্বোত্তমত্ব- 

নিশ্চয়াবেশেনাত্মানং বহুমন্তমানস্য কবিরাজরাঁজ ইতি প্রৌটোক্তিরিয়ম্॥২১। 
অথ সখী প্রসাদমালক্ষ্য কৌতুকেন সন্্মাহ ত্বামিতি। অয়ং ত্বাং 

চিত্তেন বহন্নতিশ্রান্তঃ পীনস্তনশ্রোণীগুরুতয়েত্যর্থঃ । কন্দর্পেণ চ ভূশং 

তাঁপিতঃ, অতঃ শ্রম্ণে তাঁপেন চ পিপাঁসিতঃ | স্থধয়া সংবাধং সক্কটং 

ব্যাপ্তমিতি যাঁবৎ বিশ্বাধরং পাতুমিচ্ছতি তন্মাদস্যাঙ্কং ক্ষণং শোভয়। 

অন্তঃস্থিতায়া বহিঃস্থিতশ্য পাঁনান্গপপত্তেরিতি ভাঁবঃ ৷ অবিদিতাভিপ্রীয়- 

স্যা্কপ্রবেশে মন্সনঃ সংকুচত্যত আহ ।- ভ্রবোঃ ক্ষেপশ্চালনং স এৰ 

লক্ষ্ীর্থ দধন্তস্তা লেশেন ক্রীতে কুতঃ সংকৌচঃ। কন্মিন্নিব? অল্পমূল্যক্রীতে 
দাস ইব ক্রয়ক্রীতে শঙ্কা ন যুক্তা ইতি ভাঁবঃ। ক্রীতত্বে হেতুঃ__সেবিতে 
পদান্তোজে বেন তম্মিন্। ক্রীতশ্তৈব সেবৌপযোগাঁদিতি ভাঁবঃ ॥ ২২ ॥ 

হে মুরারে! জরদেব কবিরাঁজ-রচিত পদ্মাবতীর আঁনন্দবর্ধনকারী 
এই সঙ্গীতে জগতের মঙ্গল বিধান কর (২১) | 

হে বাধে! শ্রীকুষ্চ তোমার বিরহচিস্তাঁয় শ্রীস্ত এবং মদনতাঁপে সন্তপ্ত 

হইয়াছেন, তাই তোমার অধর সুধা পানের আকাজ্ষা করিতেছেন । 

অতএব তুমি তাহার অঙ্ককে অলঙ্কৃত কর। যিনি তোমার কটাক্ষ-লক্ষমীর 
কণামাত্রে ক্রীত হইয়াছেন, সেই দাঁস পাঁদপন্মের সেবা করিবে তাহাঁতে 

আবার লজ্জা কি? (২২)। 



একাদশ: সর্গঃ ২৬৯ 

সা সসাধবস-সানন্দং গোবিন্দ লোল-লোচনা । 

শিঞ্ান-মগ্জু-মঞ্জীরং প্রবিবেশ নিবেশনম্ ॥ ২৩ ॥ 

গীতম্। ২২। 

( বরাঁড়ীরাগরপকতাঁলাভ্যাঁং গীয়তে ।__) 

রাধাবদন-বিলৌকন-বিকসিত-বিবিধ-বিকাঁর-বিভঙ্গম্ 

জলনিধিমিব বিধুমণ্ডল-দর্শন-তরলিত-তুঙ্গ-তরঙ্গম্ ॥ 
হরিমেকরসং চিরমভিলফিত-বিলাসম্। 
সা দশ গুরুহর্ষ-বশ্বদ-বদনমনক্র-বিকাঁশম্ ॥ ২৪ ॥ প্রবম্। 

ইতি সখীবচনোচ্ছলিতচিত্তা কুপ্জং প্রবিবেশেত্যাহ সেতি। সা 
শিঞ্জানমণ্তরমজীরং সসাধ্বসং সাঁনন্দং চ যথা স্তাত্তথা কুঞ্জগৃহং প্রবিবেশ। 

প্রথমসমাগমবৎ সসাধ্বসং বিচ্ছেদান্তরপ্রাপ্ত্যা সাঁনন্দমাত জ্ঞেয়ম্) অতএব 

গোঁবিন্দে লোলে সতৃষ্ণে লোচনে বস্যাঃ সা ॥ ২৩॥ 

এবং কুঞ্জপ্রবেশমুক্ত শ্রীরুষ্ণম্ত তদ্দ্শনীনন্দবিকীরান বয়ন 

তত্তাস্তদ্দর্শনমাহ রাধেত্যাদিনা । অন্তাঁপি বড়ারীরাগ রূপকতালৌ। সা 

শ্রীরাধা হিং দদর্শ। কীদৃশং ? একন্সিননালন্বনে শ্রীরাধারপে রসো যন্তা তম্। 

তস্তা১ সর্বোন্তমত্বনিশ্চয়েন তদেকপরত্ব-মিত্যর্থথ । নন অন্ঠাঙ্গনাভিঃ 

রমমাণস্য কুতস্তৎপরত্বং চিরং পূর্ব্বোক্ত-প্রকারেণাভিলফিতস্তয়া সহ বিলাঁসো 

যেন তং অতএব তত্প্রসাদাবলোকনাৎ গুরুহ্ষস্ায়ত্তং বদনং যন্য তং 

অতএবানঙ্গন্ত বিকাঁশো যত্র তম্। তদেকনিষ্ঠত্বমেব দৃষ্টান্তেন স্পষ্টয়তি। 

শীরাধা সঘখীর এই সমস্ত কথা শুনিয়া আশঙ্কার এবং আনন্দে 

গোবিন্দের প্রতি কটাক্ষ নিক্ষেপ পূর্বক মনোহর নৃপুরধবনি করিতে 
করিতে কুঞ্জগৃছে প্রবেশ করিলেন। (২৩) 



২৭০ কবি জয়দেব ও শ্রীগীতগোবিন্দ 

হারমমলতর-তারমুরাসি দধতং পরিলম্থ্য বিদূরমূ। 
স্কুটতরফেন-কদস্ব-করম্বিতমিব যমুনাজল-পুরম্ ॥ ২৫ ॥ 

শ্ঠ'মলমৃদুল-কলেবর-মগ্ডলমধিগতগৌরদুকুলম্। 

নীলনলিনমিব পীতপরাগ-পটলভর-বলয়িতমূলম্ ॥ ২৬ ॥ 

পুনঃ কীদৃশং? রাধাবদনবিলোকনেনৈৰ রসসমুদ্রস্ত তন্ত বিকাঁসিত৷ হ্্যস্তস্াদয় 

এব উর্শয়ো যত্র তং। কমিব ? জলনিধিমিব। কীদৃশং জলনিধিং বিধুমণ্ডল- 
দর্শনেন চঞ্চলীরুতী: তুঙ্গা স্তরঙ্গা যত্র তম্। অত্র শ্রীকৃষ্ণসমুদ্রয়োব্বিকারোন্ম্যোঃ 
সাম্যম্ ॥ ২৪ ॥ 

পুনঃ কীদৃশং ? উরসি বিদূরং পরিলম্্য হারং দধানম্। কীদৃশং 
হারং নির্্মলমুক্তাগ্রথিতম্।  কমিব__বমুনাঁজলপূরমিব। কীদৃশং ? 

স্ুটতরফেনকদন্বেন খচিতম্। অত্র শ্রীকষ্ণন্ত যমুনাজলপুরেণ হাঁরস্থ 
ফেনসমূহেন চ সাম্যম্। মুক্তা শুদ্ধ চ তার; স্াঁৎ ইতি বিশ্বঃ ॥ ২৫ ॥ 

পুনঃ কীদৃশং? শ্যামলং মৃছুলঞ্চ কলেবরমগ্ডলং যস্য তং। যথোঁচিতা- 
বয়সন্গিবেশপ্রতিপাঁদনার্থং মগুলত্বেনোক্তিঃ। তথা প্রাপ্তং গীতদ্ুকূলং 

যেন তম্। কমিব _নীলনলিনমিব। কীদৃশং? পীতপরাগাণাঁং সমৃহাতিশয়েন 

বেষ্টিতং মূলং যস্য তৎ। অত্র নীলকমলেন শ্রীরুষ্ণস্ত পরাগেণ পীতবস্ুন্ 
সাম্যম্; পরাগাঁবৃতমূলবর্ণনেনাভ্ভৃতোঁপমেয়ম্ ॥ ২৬ ॥ 

শ্রীরাধিকা দেখিলেন__তাহাঁর মুখাঁবলৌকনে চির-অভিলধিত বিললাস- 

সাধ পূর্ণ হইবার সম্ভাবনায় তদেক-প্রেমনিষ্ঠ শ্রীহরির বদন, চন্দ্রমগ্ুল- 
দর্শনে উদ্বেলিত উত্তাল-তরঙ্গ-সঞ্কুল জলনিধির মত- হ্র্ধাতিশব্যে 

অনঙ্গাবেশে বিবিধ সাত্বিক বিকারে ভূষিত হইয়াছে (২৪)। 
যমুনা-জল-প্রবাঁহে সমুখিত ফেনপুঞ্জের স্তায় লম্বমমাঁন বিমল-মুক্তাহারে 

শ্রীহরির বক্ষঃস্থল শোভা পাইতেছে (২৫ )। 



একাদশঃ সর্গঃ ২৭১ 

তরল-দৃগঞ্চল-বলন-মনোহর-বদনজনিত-রতিরাগম্ । 

স্ফুটকমলোদর-খেলিত-খঞ্জন-যুগমিব শরদি তড়াঁগম্ ॥ ২৭ ॥ 

বদনকমল-পরিশীলন-মিলিত-মিহিরসম-কুণ্ডলশোভম্ । 

শ্মিতরুচিরুচির-সমুল্লসিতারধ পল্লব-কৃতরতিলোভম্ ॥ ২৮ ॥ 
শশিকিরণ-চ্ছুরিতোঁদর-জলধর-সুন্দর-সকুস্থমকেশম্। 

তিমিরোদিত-বিধুমণ্ডল-নির্্মল-মলয়জ-তিলকনিবেশম্ ॥ ২৯ 

পুনঃ কীদৃশং ? চঞ্চলস্ত দৃগঞ্চলস্ত বলনেন মনোহরং যদ্ধদনং তেন জনিতঃ 

তস্তা রতিরাগো যেন তম্। পুনঃ কমিব_-শরদি তড়াগমিব | কীদৃশং ? 

বিকসিতং যৎ পদ্মং তন্তোঁদরে ক্রীড়াপরং খঞ্জনযুগং যত্র তৎ। অত্র 
শ্রীরুষ্ণস্ত তড়াঁগেন বদনস্য কমলেন নয়নয়োঃ খঞ্জনযুগলেন চ সাম্যম্ ॥ ২৭ ॥ 

পুনঃ কীদৃশং ? বদনমেব কমলং তন প্রকাশনায় মিলিতাভ্যাঁং সুর্য্য- 
সদৃশাভ্যাং কুগুলীভ্যাঁং শোভা যত্র তম্। তথা ম্মিত এব রুচি্তয়া 

রুচিরঃ সমুল্লসিতশ্চযোহ্ধরপল্লবস্তেন জনিতস্তস্ত রতিলোভো৷ যেন তম্ ॥ ২৮॥ 

পুনঃ কীদৃশং ? শশিকিরণৈর্ব্যাপ্তম্ উদরং যন্য জলধরস্য তন্তেব স্বন্দরাঃ 

সকুস্থমাঃ কেশা যস্ত তম্। অত্র কেশানাং মেঘেন পুণ্পাঁণাং ইন্দুকিরণেন 

তাহার গীতাম্বর পরিহিত শ্যামল-কোমল-কলেবর পীত-পরাগ-পটলে 

বেষ্টিত-মূল-নীলোৎপল সদৃশ প্রতীয়মান হইতেছে (২৬)। 
তাহার রতিরাগ-বর্ধনকারী চঞ্চল-কটাক্ষ শোভিত-বদন প্রস্ফুটিত- 

কমলমধ্যে ক্রীড়ারত খঞ্জন-যুগল-শোভিত শরতের তড়াগের ন্যায় বোধ 

হইতেছে (২৭)। 
তাহার বদন-কমলে মিলিত হইয়া কুগুল-যুগল হৃ্রয্যমণ্ডলের শোভা 

ধারণ করিয়াছে; তাহার ঈষৎ হাশ্যযুক্ত উল্লসিত-অধর-পল্পব রতিলালসা 
বদ্ধিত করিতেছে (২৮) । 



২৭২ কবি জয়দেব ও শ্রীগীতগো বিন্দ 

বিপুল-পুলক-ভর-দন্তরিতং রতিকেলি-কলাভিরধীরম্। 

মণিগণ-কিরণ-সমূহ-সমুজ্ৰল-ভূষণ-স্থভগ-শরীরম্ ॥ ৩০ ॥ 

শ্রীজয়দেবভণিত-বিভবদ্ধিুণীকৃত-ভূষণভারম্। 

প্রণমত হৃদি বিনিধায় হিং স্থচিরং স্থুকৃতোদয়সাঁরম্ ॥ ৩১ ॥ 

চসাম্যম। তথা তিমিরে উদ্দিতং যদ্বিধূমণ্ডলং তদনিম্মলশ্চননতিলক- 

নিবেশো যস্ত তম্্। অত্র ললাটস্ত তিমিরেণ তিলকম্ত ইন্দুমণ্ডুলেন চ 

সাম্যং। ইয়মপ্যন্ুতোপমা ॥ ২৯॥ 

পুনঃ কীনৃশং ? বিপুলানাঁং পুলকাঁনাঁমতিশয়েন বিষমীরুতং কচিছুন্নতং 
কচিদবনতম্ ইতি যাবৎ, অতএব তন্দ্ণনাৎ হ্ৃহ্যদগতরতিকেলিকলাঁভিরধীরং 

তথা মণিগণকিরাঁণানাং সমূহেন সমুজ্জলৈভূষণৈঃ সুন্দরং শরীরং যন্থয 
তম্॥ ৩০ ॥ 

ভাঃ সাঁধবঃ! হৃদি হরিং বিনিধাঁর স্থচিরং যথা স্তাত্তথ! প্রণমত। 

কীদৃশং পুণ্যবিশেষস্ত য উদয়; ফলং তগ্য সারভূতম্। তথা! শ্রীজয়দেব- 
ভণিতমেব বিভবন্তেন দ্বিগুণীকৃতঃ ভূষ্ণভাঁরো যত্র তম্। ঘৈঃ স্বয়মলন্কৃতং 

তে অলঙ্কারাঃ জরদেবস্তেপমা দিবাখ্বিলাসৈপ্ি গুণীকৃতা ইত্যর্থঃ ॥ ৩১ । 

তাহার কুস্তমাঞ্চিত কেশদাম শশি-কিরণগর্ভ-জলধরের ন্যায় সুন্দর 
দেখাইতেছে এবং ললাটগ্থিত নির্থল চন্দন-তিলক অন্ধকাঁর মধ্যস্থ চন্দ্র 
মণ্ডলের ন্যায় শোভা পাইতেছে (২৯) । 

রতি-কেলি-কলার চিন্তার অধীর-_-সণিমর ভূষণচ্ছটাঁর সমুজ্জল তীহার 
সুন্দর দেহ__বিপুল-পুলকে রোমাঞ্চিত হইয়াছে (৩০)। 

শ্রীজরদেবের এই গন ধাহার লৌন্দধ্য-বিভব দ্বিগুণ বদ্ধিত করিরাছে, 
পুণ্যকলের সারভূত নেই শ্রীহরিকে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করিরা প্রণাম 
করুন (৩১ )। 



একাদশঃ সর্গঃ ২৭৩ 

অতিক্রম্যাঁপাঙ্গং শ্রবণপথপধ্যন্তগমন- 

প্রয়াসেনেবাক্ষোস্তরলতর-তারং পতিতয়োঃ | 

তদানীং রাধাঁয়াঃ প্রিরতম-সমালোকসময়ে 

পপাত স্বেদান্তঃপ্রসর ইব হর্ষাশ্রনিকরঃ ॥ ৩২ ॥ 
ভজস্ত্যান্ত্লান্তং কৃতকপটকণ্ুতি-পিহিত- 

স্মিতং যাতে গেহাদ্বহিরবহিতালীপরিজনে । 

প্রিরাস্তং পশ্যন্ত্যাঃ স্মরশরসমাহ্তস্থভগং 

সলজ্জা লজ্জাপি ব্যগমদিব দূরং মুগদৃশঃ ॥ ৩৩ ॥ 

মথ শ্রীকৃষ্ণম্ত শ্রীরাধিকাদর্শনানন্দবিকারমুক্ত্যা শ্রীরাধায়াস্তদ্দর্শনানন্ৰ- 

বিকারমাহ অতিক্রম্যেতি। তদানীং শ্রীকৃষ্কাবলোকনসময়ে শ্রীরাধায়া 

'অক্ষোর্ষাশ্রনিকরঃ পপাত। তত্রোৎপ্রেক্ষতে» _স্বেদান্তঃপ্রসর ইব। 

নুতাহতিচঞ্চল। তার! নেত্রকনীনিকা বত্র তৎ্ বথা স্তান্তথ। পতিতয়োঃ যঃ 

কশ্চিৎ পততি সৌহপি ঝটিত্যুখায় কেনাপি কিমহং দৃষ্ট ইতি তরলতরতারং 
কৃত্বা লঙ্জরা দিশোহবলোকরতি ইত্যভিপ্রায়ঃ। তত্রাপুযুৎপ্রেক্ষতে,__ 

নেত্রান্তমতিক্রম্য শ্রবণপথপধ্যন্তগমন প্রয়াসেনেব । যোহত্যন্তং গচ্ছতি সোহপি 

পতৃত্যেব ইত্যর্থঃ ॥ ৩২ ॥ 

ততঃ শব্যান্তিকং গতারান্তস্তাঃ প্রিয়দর্শনাবেশেন লজ্জা বিজিত ইত্যাহি 
ভ্ন্ক্যা ইতি। তৎ্ন্ুখান্থকুল্যে সাবধানো য আলীপরিজনন্তন্মিন রুত- 
কপটকর্ণাদিকগু-ত্যাচ্ছাদিতম্মিতং যথা স্তাত্তথা গেহাদহির্যাতে সতি মৃগীদৃশ: 

শ্রীরাধায়া লঙ্জাপি সলজ্জা সতী অতিদূরং বিশেষেণাগমৎ। কীদৃশ্ঠাঃ? 

প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিরা শ্ররাধার চঞ্চল-তারকাঁশোভিত নয়নদ্বয় 

বেন শ্রবণপ্রান্ত পথ্যন্ত গমন প্রয়াসে পরিশ্রীস্ত হইয়াই স্বেদী্ুচ্ছলে আনন্দাস্র 
বর্ষণ করিতে লাগিল। ( বিক্ষারিত নেত্র আনন্দাশ্র পূর্ণ হইল) ( ৩২)। 

৯৮ 
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জয়শ্রীবিন্তস্তৈর্ম হিত ইব মন্দারকুন্মৈঃ 
্বয়ং সিন্দরেণ দ্বিপ-রণমুদা মুদ্রিত ইব। 

ভুজা পীড়ক্রীড়াহতকুবলয়াপীড়করিণঃ 
প্রকীর্ণাস্থপ্িনদুয়তি ভূজদণ্ডো মুরজিতঃ ॥ ৩৪ ॥ 

ইতি শ্রীগীতগোবিন্দে মহাঁকাঁব্যে অভিসারিকাবর্ণনে 
সানন্দগোবিন্দো নাম একাদশঃ সর্গ: | 

শ্যায়া নিকটং গতাঁয়াঃ ততশ্চ ম্মরশরেণ সমাহৃতং যদ্ধাস্তকটাক্ষার্দিকং 
তেন স্ুন্দরং যথা স্যাতথা প্রিয়াস্তং পশ্যন্ত্যঃ প্রিয়াস্তবিশেষণং বা ॥ ৩৩ ॥ 

অথ তথাভিলাষবিশেষেণালোচ্যমানং শ্রীকুষ্ণস্য তূজদণ্ডং স্মরন তং 
সৌন্দর্ধ্যং বর্ণয়তি কবিঃ জয়েতি। মুরজিতো ভূজদণ্ডো জয়তি। কীদৃশঃ 

ভুজাপীড়ক্রীড়য়া হতম্ত কুবলয়াপীড়করিণঃ প্রকীর্ণা বিক্ষিপ্ত লগ্না ইতি যাবৎ 
অস্থপ্িন্ববো যত্র সঃ। তত্রোতপ্রেক্ষতে,_জয়শ্রিরাপিতৈরমন্নারকুস্থমৈর- 
চ্চিত ইব। জয়শ্রীপুজিতত্বেন হেতুনোতপ্রেক্ষান্তরমাহ-_দ্বিপেন সহ অংগ্রাম- 
হর্ষেণ স্বয়ং সিন্দুরেণ মুদ্রিত ইব রণীভিমুখঞ্চেৎ মল্পে।খভিবাতি তদারুণরা- 
গেণাঙ্গং মর্দয়তীতি প্রসিদ্ধেঃ ৷ অতএব বিপ্রলস্তানন্তরপ্রাপ্ত্যানন্দেন সহিতো 

গোবিন্দো বত্র সঃ ॥ ৩৪ ॥ ইতি বালবোবিস্।মেকাদণঃ সর্গঃ | 

সখীগণ কর্ণকণুয়নচ্ছলে হাস্য সংবরণ করিয়া কার্ধ্যান্তর ব্যপদেশে 

কুঞ্গৃহের বাহিরে প্রস্থান করিলে মুগাক্ষী রাধা সাম্গরাগ-কটাক্ষে শ্রীকৃষ্ণের 
মুখাবলোকন করিতে লাগিলেন । তাহাকে তদবস্থ দেখিয়া লজ্জাঁও সলজ্জ- 
ভাবে দূরে পলায়ন করিল (৩৩)। 

বাহুযুদ্ধে কুবলয়্াপীড় নামক হস্তাকে নিহত করার তাহার কুস্তস্থিত 

সিন্দুরে এবং প্রকীর্ণ রক্ত-বিন্দুতে শোভিত ধাহার ভূজদণ্ড জয়লক্মীর অপিত 

মন্দার-কুস্থমে অচ্চিত বলিয়া মনে হইয়াছিল, মুরারির সেই বাহ্যুগল 
গয়যুক্ত হউক (৩৪)। সানন্দ গোবিন্দ নামক একাদশ সর্গ 



ঘাদশং সঃ 
গতবতি সখীবৃন্দে মন্দত্রপাঁতিরনির্তর- 
স্মরশরবশাকুতস্ফীতম্মিতন্নপিতাধরাম্। 
সরসমনসং দৃষ্। রাধাং মুর্নবপল্লব- 
প্রসবশয়নে নিক্ষিপ্তাক্ষীমুবাচ হরিঃ প্রিয়াম্ ॥ ১ 

গীতম্ । ২৩। 

( বিভাঁষরাগৈকতালীতালাভ্যাং গীয়তে ।_-) 
কিশলয়শয়নতলে কুরু কাঁমিনি চরণনলিনবিনিবেশম্ 

তৰ পদপল্লববৈরি পরাঁভবমিদমন্তভবতু স্ববেশম্ ॥ 
ক্ষণমধুনা নারায়ণমন্গতমন্থভজ রাধিকে ॥ ২ ॥ ্ রবম্ ॥ 

অথ তাং প্রেমোল্লাসাবিষ্টামালক্ষ্য আত্মানং কতার্থং মন্তমানঃ শ্রীুষ্কো- 
২তিৈন্যমী বিশ্বু্ধন্ প্রিরামুবাচেত্যাহ গতবতীতি। সখীবৃন্দে গতবতি 
সতি হরিঃ প্রিয়ামুবাচ। কিংকৃত্বা? সরসমনসং তাং দুষ্ট! যতো মন্দো 
যন্ত্রাভরস্তেন নির্ভরো যঃ ম্মরশরস্তদ্ধশো য আকুতোহভিপ্রায়স্তেন স্ফীতং 
যৎ স্মিত তেন ন্রপিতোহ্ধরো যস্থাস্তাম অতএব নবপল্লববিরচিতবিস্তীর্ণ- 
শয়্যায়াং বারং বারং নিক্ষিপ্তা দৃষ্টি! তাম্। বিভাসরাঁগৈক তালী তালৌ। 
রাঁগলক্ষণম্ যথা-ন্বচ্ছন্দসম্মানিত-পুম্পচাঁপঃ প্রিয়াধরাম্বাদ-স্ুধাভিতৃপ্তঃ | 

পত্যঙ্ক-মধ্যাস্ত কৃতোঁপবেশো বিভাষরাগঃ কিল হেমগৌরঃ ॥ কিমুবাচ 
ইত্যাহ কিশলয়েত্যাদিনা, তাম্ ॥ ১ ॥ 

হে রাঁধিকে ! নাঁরায়ণং নারীণাং সমূহো নারম্ নারাণাময়নমাশ্রয়ো। 

সখীগণ কুঞ্জের বাহিরে গমন করিলে সরস চিত্রা, মদনাবেশে উৎফুলা 

হাস্ত-ননাতাঁধর! শ্রীরাঁধা নবপল্পৰ রচিত শধ্যার প্রতি বারংবার সলজ্জ দৃষ্টি 
নিক্ষেপ করিতেছেন দেখিয়া শ্রীরুষ্ণ তীহাঁকে বলিতে লাগিলেন (১)। 
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করকমলেন করোমি চরণমহমাঁগমিতাঁসি বিদূরম্। 

ক্ষণমুপকুরু শয়নোপরি মাঁমিব নুপুরমন্ুগতিশুরম্ ॥ ৩ ॥ 

বদনসুধানিধি-গলিতমমূতমিব রচয় বচনমন্ুকুলম্। 

বিরহমিবাঁপনয়ামি পয়োধররোধকমূরসি ছুকুলম্ ॥ ৪ ॥ 

স্তম্ স্্রীসমৃহাশ্রয়ং ত্বামন্থগতং ত্বদেকপরং মামধুন! ক্ষণমন্ভজ বহুবল্লভোহ- 
প্যহং ত্বদেকনিষ্ঠ ইত্যর্থঃ। অন্ুভজনমেবাহ»__কিশলয়শয়নন্যোপরি 
চরণকমলয়োর্ব্ন্তাঁসং কুরু। পৃজায়াঃ প্রথমাঙ্গমাসনং অঙ্গীকুর্ববিত্যর্থ। 

মৎপুজাকামঃ ত্বধ্যস্তীতি কামিনীশব্দঃ প্রযুক্তঃ। তেন কিং স্তাঁতিত্রাহঃ_ 

ইদ্রং কিশলয়শয়নং পরাজয়মন্ভবতু । কুতোহস্ত পরাভবঃ সাধ্যস্তত্রাহ ।-_- 
তব পদ্পল্লববৈরি অরুণতাদিভিগু ণৈঃ সাম্যাঁকাজ্ষয়া বৈরিত্বমিতি জ্ঞেয়ম্। 
কীদৃশমিদং স্থবেশং তত্তদ্গুণৈঃ শোৌভমীনমপি হংসকাগ্যলক্কৃত মিত্যর্থং ॥ ২ ॥ 

তদ্দারোহণেন কথং ত্বদনুভজনং স্াদত আহ । অহমাঁতনঃ করকমলেন 

তব চরণয়োঃ পৃজাং করোমি, যতস্বং বিদূরমাগমিতাসি আনীতাসি 

অর্থান্সয়েতি জ্ঞেয়ম্। দুরাগতন্ত পুজা যুক্তৈবেত্যর্থ; | তদর্থং ক্ষণং শয়নোপরি 
নূপুরমিব মামজীকুরু। উভয়ং বিশিনষ্টি। অন্গগতৌ নিপুণং অন্গগতন্তয 
পদলগ্রস্ত উপকারাচরণং যুক্তমেবেত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥ 

পূজান্ুজ্ঞাং বিনা পূজা ন শুভাবহেত্যনুজ্ঞাং প্রার্থরতে বদনেতি। 

হে রাধিকে! এই কিশলর-শব্যায় তোমার চরণকমল স্থাপন কর। 

তোমার পদপল্লবের সৌন্দর্যে তাহার গর্ব চূর্ণ হউক। নারায়ণ তোমার 
আন্গগত্য স্বীকার করিতেছে, এইবার তাহাকে ভজনা কর (২)। 

অনেক দূর হইতে আসিয়াছ। আমার করকমলে তোমার চরণ 

অর্চনা করি। ক্ষণকালের জন্য পাঁদলগ্রনৃপুরের মত শব্যাপ্রান্তে আমাকে 

গ্রহণ কর (৩)। 
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প্রিয়পরিরম্তণরভসবলিতমিব পুলকিতমতিহ্রবাপম্। 

মছুরসি কুচকলসং বিনিবেশয় শোষয় মনসিজতাঁপম্ ॥ ৫ ॥ 

অধরস্তরধারসমুপনয় ভামিনি জীবয় মৃতমিব দাসম্। 

ত্বয়ি বিনিহিতমনসং বিরহাঁনলদপ্ধবপুষমবিলাঁসম্ ॥ ৬ ॥ 

অমৃতমিব বচনং রচয় সরসং বদেত্যর্থঃ । কুতোঁহমৃতত্বং বচনস্য ? যতো 

বদনেন্দোর্গলিতম | কীদৃশং? তদন্ুকুলমেব অমৃতবদ্তবতীত্যর্থঃ ৷ নন্থ 
কিমেতাঁবতা তবেগ্সিতং সেতস্ততীত্যাহ,_উরসি দুকুলং অপসারয়ামি। 
উরসীতি পঞ্চম্যর্থে সপ্তমী । কুতঃ পরোধররোধকম্। কমিব বিরহমিব। 

যথা বিরহেণ পয়োধরদর্শনং বিচ্ছিদ্ধতে তথানেনা'গীতি ভাঁবঃ ॥ ৪ ॥ 
ততঃ বক্রমবলোকরন্তীং প্রতি ব্যাকুলঃ সন্নাহ-প্রিয়েতি। হে প্রিয়ে 

মছুরসি কুচকলসং স্থাঁপয়। উরস্যেবার্পণে হেতুমাহ।__অতিদুল্লভং 

দুরবাঁপশ্য হৃগেব ধাঁরণযোগ্যত্বাদিত্যর্থ । তহি কথং তৎ্প্রাপ্তিরত আহ। 

__প্রিয়স্ত মম পরিরন্তণায় যো রভসন্তেন উচ্ছলিতমিবোতপ্রেক্ষে । তদপি 
কুতোহবগতং পুলকিতং যথাত্ত্যাবলোকাৎ করুণন্তদাতিশমনাঁয় পুলকিতো 

ভবতি তত্বদয়মপীত্যর্থঃ । কিমর্থং তন্গিবেশনং প্রীর্যতে তত্রাহ।__ 

কামতাপং খণ্ড, রসারনার্পণাত্তাপোপশান্তিউবতি এবেত্যর্থ ॥ ৫ ॥ 

অন্তথা মম দশমীদশৈব স্যাদিতাহ। হে ভামিনি! বক্রদৃষ্ট্যব- 
লোঁকনাঁৎ ভামিনীত্যুক্তম। অধরক্থধারসং দেহি। কিমর্থং মৃতমিব 

তোমার বদনস্ত্ধা-নিধির ললিত অমৃতময় অনুকূল বচনে আমায় 
অভিষিঞ্চিত কর। বিরহ-বাধার মত তোমার পয়োধর-রোধক বক্ষের 

ছুকুল আমি অপসারিত করি (৪)। 

প্রিরপরিরন্তাবেগে অতিশর পুলকিত অতি দুল্লভ তোমার এ কুচকলস 
আমার বক্ষে স্থাপন করিয়া মদনসন্তাপ দূরীভূত কর (৫)। 



২৭৮ কবি জয়দেব ও শ্রীগীতগোবিন্দ 

শশিমুখি মুখরয় মণিরসনাগুণমন্থুণকণনিনাঁদম্ । 

শ্রুতিপুটযুগলে পিকরুতবিকলে শময় চিরাদবসাদম্ ॥ ৭ ॥ 

মামতিবিফলরুষা বিকলীরুতমবলো কিতুমধুনেদম্ । 
মীলতি লজ্জিতমিব নয়নং তব বিরম বিহ্জ রতিখেদম্ ॥ ৮ ॥ 

দাঁসং জীবয় মাঁমিত্যর্থাৎ জ্ঞেয়ম। অমৃতং দত্বা মৃতমিব মাং জীবয়েত্যর্থঃ | 

অত্রাত্মনোহ্নন্যগতিকত্মমাহ।-_ত্বয্যেবার্পিতং মনো যেন তম্। নন তে 

কাঁপি পীড়া নোৌপলভ্যতে তত কথং তথাভৃতমাঁক্ানং কথয়সি ইত্যাহ। 

__খিরিহাঁনলেন দগ্ধং বপুর্যস্য তম্। তজজ্ঞানং কুতন্তত্রাহ।--অবিলাসং 

বিলাসাভাবাদিত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥ 

মৌনেন তৎসন্মতিমীলক্ষ্য লোভীদন্তদপি প্রার্থরতে। হে শশিমুখি! 
মণিরসনা-গুণং মুখরীকুরু। কীদৃশম্ ? অনুগুণঃ সদৃশঃ কণঠনিনাদঃ যস্ত তৎ। 
প্রার্থনাবিশেষোহয়ং তেন কিং স্ঠাত্তত্রাহ।__মম শ্রুতিপুটবুগলে চির- 

কালীনমবসাদং শময়। শ্রতেঃ পুটত্বোক্ঞ্যা তশ্যাপনয়নে নামৃতত্বং 

বোঁধিতম্। তদবসাদ এব কুতন্তত্রাহ ।--পিকরুতৈর্যাকুলে ॥ ৭ ॥ 

মব্যকারণকোপে তব নয়নং প্রমাণমিতি নিগগ্য প্রার্থরতে | ইদং তব 

নরনং অধুনা মামবলোকিতুং লজ্জিতমিব মীলতি মুদ্রিতমিব ভবতি কিমিতি। 
লজ্জিতমত আহঃ মব্যকারণকোপেন বিকলীকৃতং অন্যোহপি বঃ 

কশ্চিন্নিরপরাধং কুপিত্বা ব্যাকুলীকরোতি সোহপিতনুখাঁবলোকনেন 

হে ভাঁমিনি! তোমাতে অর্পিতচিন্ত বিলাঁসাঁভাঁবে বিরভানলদগ্ধদেহ 

মৃতপ্রায় এই দাসকে তোমার অধর স্ুধাদানে সঞীবিত কর (৬)। 

হে শশিমুখি! আমার শ্রতিধ্গল পিকববে বিকল হইয়াছে । 

তোমার ক্রবের অন্ককারিণী মণিময় কাঞ্চীর ধ্বনিতে আমার চিরাবসাদ 

প্রশমিত কর (৭)। 



দ্বাদশঃ সর্গঃ ২৭৯ 

শ্রীজয়দেবভণিত মিদমনুপদনিগদিতমধুরিপুমোদম্। 
জনয়তু রসিকজনেযু মনোরমরতিরসভাববিনোঁদম্ ॥ ৯ ॥ 
প্রত্যুহঃ পুলকাস্ছুরেণ নিবিড়ান্লেষে নিমেষেণ চ 
ক্রীড়াকৃতবিলোকিতেই্ধরন্নধাপানে কথানর্মভিঃ। 

আনন্দাধিগমেন মন্মথকলাযুদ্ধেখপি যন্সিন্নভূ- 

ভঁতঃ স তয়োর্ববভূৰ সুরতারম্তঃ প্রিয়স্তাবুকঃ ॥ ১০ ॥ 

লজ্জিতো ভবতীত্যভি প্রায়; ৷ তহি অধুনা কিং করণীয়ং তছুপদিশেত্যাহ | 
বিরম রোবাঁদিতি জ্ঞেরম। ততো রতৌ খেদং বাম্যং ত্যজ ॥ ৮॥ 

ইদং প্রার্থনারূপং শ্রীজয়দেবভণিতং কর্তু রসিকজনেষু শ্রীকষ্ণভক্তজন- 
বিশেষেষু শ্রীরুষ্ণন্ত রতিরসে যো ভাবন্তদাস্বাদরূপত্তেন যো বিনোদঃ স্ুখং 

তং জনয়তুং। বতঃ প্রতিপদং নিগদিতো মধুরিপোর্মোদো যত্র তৎ॥ ৯॥ 
এবং কেল্যুপকরণনাম গ্রীং নিরূপ্যোপক্রমস্থচিতরহঃকেলিপর্্যবসানমাঁহ 

প্রত্াহেত্যাদিনা।  যন্সিন হথরতারন্তে প্রত্যুহো বিদ্রোৎপি তয়োঃ 
প্রিরস্তাবৃকঃ প্রীতিজনকোহভূ্, স স্ুরতারন্ত উদ্ভৃতো৷ বভুব। অন্ত্রারন্তে 
মধ্যে ঝা প্রতাহো দোযজনকো দৃষ্টঃ ইহত্বাদৌ মধ্যেৎপি প্রভাহঃ উত্তরোত্তর- 
টিন এবেত্যারস্তস্তাদুতত্রং সথচিতম্। কু কেন প্রত্যুহ ইত্যাহ। 
নিবিডাশ্সেষে কর্তব্য পুলকাক্থুরেণ ক্রীড়াকৃতবিলোকনে নিমেষেণ অধরস্থুধা- 

তোমার অকারণ ক্রোধে আমি বিহ্বল হইরাছি। তাঁই যেন আমাকে 
দেখিয়া তোমাঁর নরন লজ্জায় নিমীলিত হইয়া আসিতেছে । অতএব প্রসন্ন 
হইরা রতি প্রতিকূলতা পরিত্যাগ কর (৮)। 

প্রতিপদে মধুরিপুর আহ্লাদ-প্রকাঁশক জয়দেব কৰি রচিত এই গানে 
রসিকজনের চিন্ত শ্রীকৃষ্ণের মনোহর রতিরসাম্বাদজনিত আনন্দে 
বিনোদিত হউক (৯)। 



২৮০ কবি জয়দেব ও শ্রীগীতগোবিন্দ 

দোর্ড্যাং সংঘমিতঃ পয়ৌধরভরেণাীড়িতঃ পাঁণিজৈ- 

রাবিদ্ধো দশনৈঃ ক্ষতাধরপুটঃ শ্রোণীতটেনাহতঃ । 
হস্তেনানমিতঃ কচেশধরসুধাঁপানেন সন্মোহিতঃ 

কান্তঃ কামপি তৃপ্তিমাঁপ তদহো৷ কামস্ত বাম! গতিঃ ॥ ১১ ॥ 

মারাঙ্কে রতিকেলিসম্কুলরণারন্তে তয়া সাহস- 

প্রায়ং কান্তজয়ায় কিঞ্চিতিপরি প্রারস্তি যৎ সন্ত্রমার্থ। 

পানে কথানর্মীভিঃ | মন্মথকলাযুদ্ধে আনন্দাবেশবিশেষ্ণে। এতেন কেলীনাঁং 

পরমপ্রেমবিলাসত্বং দর্শিতম্ ॥ ১০ ॥ 

ন কেবলং প্রত্যুহ এব বন্ধনাদিকমপি গ্রীতিজনকো বভৃবেত্যাহ দৌর্ভ্যা- 
মিতি। কামন্ প্রেম্নো বামাদ্তা গতিরহো আশ্চর্য্ং। তদগতের্ববামত্বং কুতঃ 
তৎ আহ ।-__দোর্ভ্যাং সংঘমিত ইত্যাদিনা । কান্তায়াঃ সংবমনাদিভিঃ 
পরিভূতোঁহপি যত কান্তঃ কাঁমপি অনির্বচনীয়াং তৃপ্তিং প্রাপতস্তদদ্ভুত- 
মেবেত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥ 

অথ তৎক্রীড়ীবিশেষমেবাহ__মারান্কে ইতি । বরতিকেলিরেব সম্কুলরণঃ 
পরস্পরাহতসংগ্রামস্তত্তারস্তে তয়া শ্রীরাঁধয়৷ কান্তজয়াঁয় তন্ত কান্তস্ত উপরি 

যে মন্মথ কলাধুদ্ধে পুলক জন্ত রোমোদগম নিবিড় আলিক্গনের নিমেষণ 

সাভিপ্রার় অবলোকনের এবং মর্্মকথা! অধর স্ুধাপানের বিদ্বন্ববূপ হইয়াঁও 

আনন্দ-বিশেষের হেতু হইয়াছিল, বাধাকৃষ্ণের সেই সুরতক্রীড়া আরন্ত 
হইল (১*)। | 

শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধিকার বাঁহুযুগলে সংযমিত, পরোধরভারে পীড়িত, নখে- 
ক্ষতযুক্ত; দশনে দংশিত, শ্রোনী তটে আহত, হস্তদ্বারা কেশে আকর্ষিত, 

এবং অধর স্ুধাপানে সম্মোহিত হইয়াঁও তৃপ্তিলীভ করিলেন। অহো 

কাঁমের কি বিচিত্র গতি (১১)। 



দ্বাদশঃ সর্গ2 ২৮১ 

নিষ্পন্দা জঘনস্থলী শিথিলিত৷ দৌর্ববল্লিরুৎকম্পিতং 
বক্ষো মীলিতমক্ষি পৌরুষরসঃ স্ত্ীণাঁং কুতঃ সিধ্যতি ॥ ১২ ॥ 
মীলদৃষ্টি মিলৎকপোলপুলকং শীৎকারধারাবশা- 

দব্যক্তীকুলকেলিকাকুবিকসদ্দন্ত ংশুধৌতাধরম্। 
শ্বাসোন্নদ্বপয়োধরোপরি পরিঘঙ্গী কুরঙ্সীদুশো 
হর্যোৎকধবিমুক্তিনিঃসহতনো ধরন্টো ধয়ত্যাঁননম্ ॥ ১৩॥ 

সাঁহসপ্রায়ং যৎ কিঞ্চিৎ অনির্বচনীয়ং প্রারভ্তি ততৎসংভ্রমাঁৎ জন্তরমজনিতাঁং 

আয়সাৎ ইতি যাবৎ, শ্রীরাধায়া জঘনস্থলী নিষ্পন্দা জীতা। দোর্ধল্লী 

শিথিলিতাঃ বক্ষঃ উচ্চৈঃ কম্পিত অক্ষি মীলিতম্। জাঁতৌ একত্বম্। 
তত্রার্থান্তরস্াসমাহ,_পৌরুষরসঃ স্ত্রীণাঁং কুতঃ সিধ্যতি। কীদৃশে ? 
রণারন্তে মারাঙ্কে, কেলিপক্ষে_ মারঃ কানঃ, রণপক্ষে__মাঁরণং উভয়ত্র 

অন্কঃ চিহ্ৃম্ ॥ ১২ ॥ 

ততঃ তশ্ঠা রসাঁবেশাবসরে প্রিয়; অধরং পীতবাঁনিতাহ-_মীলদিতি। 
ধন্যং আত্মানং মন্যমানঃ আীকুষ্ঃ শ্রীরাঁধায়া আঁননং পিবতি। কীদৃশ্টাঃ £ 

হর্ষোত্কর্ষম্য বিমুক্ত্যা প্রস্ত্যা নিঃসহা ধর্ত,মশক্যা তনুর্যন্তাঃ তন্তাঃ । 

কীদৃশঃ? শ্বাসেন উন্নদ্ধয়োঃ স্কীতয়োরুচ্চয়োঃ পয়োধরয়োঃ উপরি পরি- 
ঘঙ্গো বিগ্ভতে বস্ত সঃ। অনেন পানে হেতুগর্ভবিশেষণানি আহ ।-__মীল- 

দৃষ্টি তথা মিলৎকপোলপুলকং তথা চ শীৎকারন্য যা ধারা অনবচ্ছিন্নতা তস্তা 

রতিকেলিরূপ সংকুল যুদ্ধে কান্তকে জয় করিবার অভিপ্রায়ে শ্রীরাধা 
তাহার বক্ষে আরোহণ পূর্বক সাহসভরে যে প্রারস্ত করিয়াছিলেন, 

তাঁহাঁতেই তাহার জঘনস্থলী নিষ্পন্দ, বাহুলতা শিথিল, বক্ষো কম্পিত এবং 

নেত্র নিমীলিত হইয়াছিল, রমণী কি কখনো পুরুযোচিত কাধ্য সাধন 

করিতে পারেন ? (১২)। 
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তশ্তাঃ পাটলপাণিজাঙ্কিতমুরো নিদ্রাকষায়ে দৃশো 
নিধোঁতো২ধরশোণিমা বিলুলিতাঃ অস্তত্রজো মূদ্দজাঃ | 
কাফীদাম দরশ্থাঞ্চলমিতি প্রাতনিখাতৈশো- 
রেভিঃ কামশরৈ্তদূতমতূৎ পত্যুর্মনঃ কীলিতম্ ॥ ১৪ ॥ 

বশাৎ অব্যক্ত! আকুলা যা কেলিষু কাঁকুঃ তয়! বিকসত্তিদস্তাংশুভিধৌতিঃ 
অধরঃ যত্র তৎ। অনেন রসাবেশঃ সথচিতঃ ॥ ১৩ ॥ 

অথ স্ুুরতান্তে চিহুশো ভিতবপুর্দর্শনেন প্রিয়স্য প্রেমোৎ্সবমাহ-_তস্থা 

ইতি। তম্তা উরঃ পাটলপুষ্পবৎ পাঁণিজেন নখেন অস্ষিতং দৃশৌ নিদ্রা 
লোহিতে অধরশোণিমা নিধোৌতিশচম্বনাদিনা ক্ষীলিতঃ কেশা বিনুলিতাঃ 
রস্তশ্রজঃ বন্ধনশৈথিল্যাদ্রিতস্ততো গতা ইত্যর্থঃ | কাঁঞ্ীদাম ঈষং-শরথপ্রান্ত- 
ভাগম্। প্রাতঃসমরে এভিঃ কামশরৈঃ পত্যুঃ দৃশোঃ লগ্মৈর্মনো বিদ্ধং 
ইত্যেতৎ 'অদ্ুতমভূৎ॥ অন্ধত্রাপিতশবৈঃ অন্যৎ বিদ্ধমিতি আশ্চরয্যম্ ॥১৪। 

হর্ষোত্কর্ষে অবসন্না শ্রীরাধার শ্বাসস্ষীত পয়োধর যুগল আলিঙ্গনপূর্বক 

কৃতার্থন্মন্য শ্রীরুষ্ণ তাহার অধর সুধা পাঁন করিতে লাগিলেন। তখন 

রাধার নয়ন যুগল নিমীলিত, কপোঁল পুলকাঁঞ্চিত এবং অধর অবিচ্ছিন্ন 

নীংকারে অব্যক্ত ব্যাকুল কেলিকুজনে বিকশিত-দন্তপংক্তির কিরণে বিধোত 

হইরাছিল (১৩)। 

নথে ক্ষত বক্ষ, নিদ্রাবেশে লোহিত নয়ন, রাঁগহীন অধর, বিশ্রন্ত মাল্য, 
আলুলারিত কেশদীম, এবং শিথিল মেখলাঃ এইরূপ মদনশরভূষিত 

( স্ুরতান্ত চিহ্বযুক্ত ) শ্রীরাধ! প্রভাঁতে শ্রীরুষ্ণের মনকে বিদ্ধ করিলেন । 
ইহা আশ্চর্য্য! (অর্থাৎ মদনের বাণ শ্রনাধার দেহে থাকিয়। শ্রীকৃষ্ণের 

মনকে বিদ্ধ করিল ইহাকে অদ্ভুত বই আর কি বলিব !) (১৪) 



দ্বাদশঃ সর্গ2 ২৮৩ 

ব্যালোলঃ কেশপাশস্তরলিতমলকৈঃ স্বেদলোলৌ কপোলৌ 

কিষ্টা দষ্টাধরশ্রীঃ কুচকলসরুচা হারিতা হারযষ্টিঃ | 
কাঁঞ্ধী কাঞ্চীদ্গতাশাং স্তনজঘনপদং পাণিনাচ্ছাদ্য সগ্যঃ 

পশ্ঠন্তী সত্রপং মাং তদপি বিলুলিতশ্রপ্ধরেয়ং ধিনোতি ॥ ১৫ ॥ 

ইতি মনস! নিগদন্তং স্থরতান্তে সা নিতান্তখিক্নাঙ্গী | 
রাধা জগাদ সাদরমিদমানন্দেন গোবিন্দম্ ॥ ১৬ ॥ 

তন্মনঃ কীলিতং তন্তৈব ভাবনয়া গ্োতয়তি ব্যালোল ইতি । ইরং 
শ্রীরাঁধা বিমদ্দিতমালাধারিণ্যপি মাং প্রীণরতি পুনরপি অতুযুৎস্ুকং করোতি। 

ন কেবলমীদৃশী অপি চ স্তনজঘনপদং সগ্ভঃ পাণিনা আচ্ছাছ্য সত্রপং যথা 

স্যার তথা মাং পশ্ন্তী বসনাদিব্যতিরেকেণ কেবলাঙ্গশোভাদর্শনাৎ 

গ্রীণনমিতি জ্ঞেরম। কুতঃ সলজ্জং গশ্যন্তী ইত্যাহ।-_কেশপাশো 
ব্যাললোলো বিকীর্ণ ইত্যর্থ। অলকৈত্তরলিতম্। কপোলৌ স্বেদেন লোৌলো 
ব্যাপ্ত ইত্যর্থঃ। দষ্টাধরশ্রীঃ ক্রিষ্টা, কুচকলসয়ো রুচা স্পর্দয়েব ভারবস্টি- 
হাঁরিতা? কাঞ্চী কাঞ্চিৎ 'আশাং দিশং গতা রসাবেশশৈথিল্যে নিজাঙ্গীব- 

লোকনাঁৎ আন্মনঃ ক্রীড়াবিশেষাঁবেশকলনাৎ সত্রপমিত্যভিপ্রারঃ ॥ ১৫ ॥ 

এবং প্রিরদর্শনানন্দোন্নন্তা প্রিরং জগাঁদেতি তশ্ঠাঃ স্বাধীনভর্তু কাবস্থাং 

বর্শরিস্তন্নাহ ইতীতি। তত্পক্ষণৎ বথা_ স্বায়তাসন্গদয়িতা সা স্তাৎ স্বাধীন 
ভন্তবা ইতি । সা শ্রীরাধা গোবিন্দং আনন্দেন ইদং বক্ষ্যনাঁণং জগাঁদ। 

শ্রীকৃষ্ণ মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন_-শ্রীরাধার কেশপাঁশ 

আলুলারিত, অলক বিপধ্যস্ত' গণ্ডস্থল ঘন্মীক্ত, অধর দশন চিক্বঘুক্ত, মাল্য 
বিমান্দিত, মেখলা স্থানচ্যুত এবং ম।দ্দত-কুচাকলসের শোভার হার তিরস্কত 

হইরাছে। তিনি এই বেশে হস্তদ্বারা স্তন ও জঘনদেশ সছ্য আচ্ছাদন- 
পূর্বক সলজ্ দৃষ্টিপাতে আমার আনন্দিত করিতেছেন (১৫)। 
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গীতম্। ২৪। 

( রামকিরীরাগঘতিতালাভ্যাঁং গীয়তে ।--) 

কুরু যছুনন্দন চন্দনশিশিরতরেণ করেণ পয়োধরে । 

মুগমদপত্রকমত্র মনৌভবমঙ্গলকলসসহোদরে | 

নিজগাঁদ স! যদুনন্দনে ক্রীড়তি হৃদয়ানন্দনে ॥ ১৭ ॥ ধ্রবম্ ॥ 

কীদুশং?  ইত্যক্তপ্রকারেণ মনসা নিগদন্তং অতএব আদরেণ সহ 

বর্তমানং অসমানোর্ধপ্রত্যঙ্গদর্শনাৎ ইতি জ্ঞেরম। কীদৃশী? স্ুরতান্তে 
নিতান্তখিন্নাঙ্গী ॥ ১৬ ॥ 

যং জগাদ তদেবাহ কুরু যদ্ুনন্দনেত্যাদিনা অন্তাঁপ রামকিরী- 

রাঁগবতিতালো যছুনন্দনে ক্রীড়তি সতি সা শ্রীরাধা নিজগাঁদ, তং প্রতি 
ইতি প্রকরণাঁৎ জ্ঞের়ম। ক্রীড়তি ইতি স্থরতান্তেপি চিক্রীড়িযোদয়াৎ 

অখগুলীলত্বমুক্তম্। ইচ্ছামাত্রেণ কথং ক্রীড়নং সেতশ্ততীতি তত্রাহ ।-_ 
তস্তা হৃদয়মানন্বয়তি স্বচাঁপল্যেন ভ্রীড়নাঁর উন্মুখং করোতি যস্তশ্মিন্ ক্রীডৃতি 

জগাদেতি ক্রীড়নসময়েপি প্রিরপ্রেরণাং তশ্যা নিত্যস্বাধীনভর্তকাত্ে 

প্রাধান্তং গ্োতিতম্। হে যছুনন্দন ! ইত্যুক্তরীত্যা মহাঁকুলোদ্রবত্বেন 

সর্বাতিশারিনাকগুণখ্যাপনায় সম্বোধনম্। যদি পুনর্মনোভবমখাঁরস্তঃ 
সম্ভবতি, তদ! মম পয়োধরে কন্তুরীপত্রতঙ্গং করেণ কুরু। কথং তত্র তৎ 

করণীর়ং অত আহ ।-_কাঁমস্ত যে মঙ্গলকলসন্তৎ্সদূশে মর্দলকলসোহপি 

তথা বিধানেন স্থাপ্যতে অতত্তরমপি কুরু ইত্যর্থঃ। কীদূশেন? চন্দনাঁদপি 

অতিশীতলেন, শীতলত্বেনাব্য গ্রতয়৷ করণযোগ্যতা স্থচিতা ॥ ১৭ ॥ 

স্থরতাবসানে নিতান্ত অবসন্নদেহা শ্রীরাধা এইরূপ চিন্তাপরাঁণ 

গোবিন্দকে আনন্দে আদর সহকারে বলিতে লাগিলেন (১৬)। 



দ্বাদশঃ সর্গঃ ২৮৫ 

অলিকুলগঞ্জনসঞ্জনকং রতিনাঁয়কশায়কমোঁচনে | 

তদধরচুম্বনলম্িতকজ্জলমুজ্লয় প্রিয় লোচনে ॥ ১৮ ॥ 
নয়নকুরক্গতরন্গবিকাশনিরাসকরে শ্রুতিমণ্ডলে 

মনসিজপাঁশবিলাসধরে শুভবেশ নিবেশয় কুগডলে ॥ ১৯ ॥ 

ততশ্চ তছুপকরণাঁনি আপাঁদয় ইত্যাহ অলীতি। হে প্রিয়! লোচনে 

ত্বদধরচুন্ধনেন লঙ্গিতং গলিতং কজ্জলং উজ্জ্বলয় অর্পয় ইত্যর্থঃ | কীদূশম্ ? 

অলিকুলগঞ্জনং সঞ্জনয়তি ইতি তাদৃশম্। কীদূশে? কামবাণান্ কটাক্ষরপাঁন্ 
মৌচরতীতি মোচনং তম্মিন। কজ্জলাঁদ্দিকমপি তত্রাপেক্ষিতমন্তীতি 

ভাবঃ ॥ ১৮ ॥ 

হে শুভবেশ! মম নয়নমেব কুর্গস্তস্য তরঙ্গকুদ্দনং তস্য ষঃ বিকশি- 

স্তশ্ত নিরাসকরং যৎ শ্রুতিমগ্ুলং তম্মিন্ কুগ্ডলে অর্পয়। কুতন্তন্নিরাকরণং 
শ্রতেরত আহ ।-_মনসিজন্য পাঁশশ্য বিলাসধরে পাঁশো মৃগবন্ধনরজ্জুস্তদ্ভরাঁৎ 

অগ্রেন বাত্যির্থঃ। ধরতীত্যর্থ । শুভকর্মমণি কৃতবেশস্ত তব প্রিরত্বাৎ 

মমাঁপি তথা বেশকরণং যুক্তমিত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ১৯ ॥ 

আরাধা রতিক্রীড়াঁর হৃদয়ানন্দদীরক যছুনন্দনকে বলিলেন -_ 

হে বছুনন্দন ! চন্দনাপেক্ষাও স্কশীতল তোমার করদ্বাবা মদনের 

মঙ্গলকলসতুল্য আমার এই পয়োধরে মুগমদের পত্র লেখা অক্কিত কর (১৭. 

হে প্রিয় মদনের বাণরূপ কটাক্ষ ক্ষেপণকারী আমার এই লোচনের 

ত্রমরকৃষ্ণ কজ্জল তোমার অধর চুম্বনে মুছির! গিয়াছে, তুমি তাহা সমুজ্জল 

করিয়া দাঁও (১৮)। 

হে মঙ্গলবেশধারি, নয়ন কুরঙ্গের তরঙ্গ বিকাশের প্রতিবন্ধক আমার 

এই শ্রবণধুগলে মদনবিলাসের পাঁশ ত্বরূপ মনোরম কুগুল সন্নিবেশিত 

কর (১৯)। 



২৮৬ কবি জয়দেব ও শ্রীগীতগোবিন্দ 

ভ্রমরচয়ং রচয়স্তমুপরি রুচিরং মম সন্মুথে | 

জিতকমলে বিমলে পরিবকর্য় নর্মজনকমলকং মুখে ॥ ২০ ॥ 

মৃগমদরসবলিতং ললিতং কুরু তিলকমলিকরজনীকরে । 
বিহিতকলঙ্ককলং কমলানন বিশ্রমিতশ্রমশীকরে ॥ ২১ ॥ 

মম রুচিরে চিকুরে কুরু মানদ মানসজধবজচামরে । 

রতিগলিতে ললিতে কুসুমানি শিখপ্ডিশিখণ্ডকভাঁমরে ॥ ২২ ॥ 

তথা মম মুখে অলকং সংস্কুরু। তত্র হেতুঃ_-সখীপরিহাসজনকং ষ্তঃ 

সম্মুথে স্থুচিরং কালং ব্যাপ্য মুখকমলন্যোপরি ভ্রমরচয়ং রচয়ন্তং অতএব 
রুচিরম্। কীঘৃশে? জিতকমলে অতো বিমলে । মুখস্য কমলত্বেন অলকন্তয 
ভ্রমরত্েন নিরূপিতম্ ॥ ২০ ॥ 

হে কমলানন! মম ললাটচন্দ্রে মুগমদরসেন বলিতং তিলকং ললিতং 

যথা স্তাৎ তথা কুরু। কীদৃশং? কৃতা কলঙ্কশ্য কলা অংশো যেন তৎ। ললাটস্য 

বালচন্দ্রত্বেন মুগমদতিলকম্ত কলঙ্ককলাত্বেন নিরূপিতম্ । কীদৃশে ? বিশ্রমিতা 

অপগতা অশ্ুকণ! ঘতঃ তম্মিন। তান্ অপনীয় তিলকং কুরু ইত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥ 
হে মানদ ! মম কেশে কুস্ুমানি কুরু। কীরৃশে ? রতিগলিতে সন্তোগা- 

বেগেন বিকীর্ণে তথা ললিতে বত: স্বরূপতঃ সুন্দরে তথা মনসিজন্য হো! 

আমার এই কমলজিত বিমল মুখমগুলে বিশ্রস্ত অলকাঁবলী দেখিয়া 
সখীগণ পরিহাস করিতেছে । তুমি তাহার সংস্কার সাধনপূর্ববক ভ্রমরক 
রচনা করিরা দাও (২০)। 

হে কমলানন ! বালচন্্র সদূশ অ+মার ললাটদেশ হইতে ঘর্ববারি 
অপনয়ন করিয়া তাহাতে মৃগাঙ্ক চিহ্কের ন্যায় মনোহর মুগমদ তিলক 
অঙ্কিত কর (২১)। 



দ্বাদশঃ সর্গঃ ২৮৭ 

সরসঘনে জঘনে মম শহ্বরদারণবারণকন্দরে । 

মণিরসনাবসনাভরণানি শুভাঁশয় বাঁসয় সুন্বরে ॥ ২৩ ॥ 

শ্রীজ়দেববচসি রুচিরে হৃদয়ং সদয়ং কুরুমণ্ডনে । 

হরিচরণম্মরণামৃতনিম্মিতকলিকলুষজ্বরখগ্ডনে ॥ ২৪ ॥ 

ধবজন্তস্ত চাঁমরে কিঞ্চ ময়ুরপুচ্ছস্তেব ডামর আটেপো ষ্য তস্মিন মাঁনস- 
জধ্বজাদাটোপনাদিকমপি তছপযোগ্যমেবেত্যর্থঃ ॥ ২২॥ 

তথা হে শুভাশয় ! শুদ্ধান্তঃকরণ্ৈব ক্রিয়াসিদ্ধেন্তথাশব্ৰঃ প্রযুক্তঃ | 
মম জঘনে মণিরসনাঁবসনাঁভরণানি পরিধাঁপয়। যতঃ স্ুন্দরে অধুনা এতৎ 

করণং যুক্তমিত্যর্থ । তথা সরসঘনে সরসঞ্চ তত ঘনঞ্চেতি তম্মিন। অপি চ 

কাম এব হস্তী তস্য কন্দররূপে ॥ ২৩ ॥ 

শ্রীজরদেববচসি সদয়ং যথা স্তাৎ তথা হৃদয়ং কুরু। ক্সিপ্ধীন্তঃকরণস্যৈব 
এতশশ্রবণবোগ্যত্বাদিত্যর্থঃ । যতো জয়ং শ্রীরুষ্ণং দর্দাতীতি জয়দন্ত্মিন্। 

তত্র হেতুঃ,_-হরিচরণণ্মরণমেব অমৃতং তেন কৃতং কলিকলুষজরেণ যঃ 

সন্তাপস্তস্ত খগুনং যেন তম্মিন অতএব মণ্ডনে ভূষণরূপে ॥ ২৪ ॥ 

হে মানদ! কামদেবের ধ্বজ-চামর স্বরূপ মযুর পিচ্ছের গৌরব স্পর্্ী 
আমার কেশ কলাপ হইতে রতিকালে কুস্থমচয় খসিয়া পড়িয়াছে, তুমি 
তাহা স্থন্দর ফুলদামে সাঁজাইয়া দাও (২২)। 

হে শুভাঁশয় ! মদন মাতঙ্গের কন্দর স্বরূপ, আমার এই নিবিড় সরস 
স্বন্দর জঘন দেশ মণিময় রসনায় এবং বসনে ভূষিত কর (২৩)। 

কলি-কলুষজ্র বিনাশকারী, হরিচরণম্মরণামৃতে অভিসেচিত 
জয়দারক শ্রীজয়দেব ভণিত এই গান ভক্ত ' হৃদয়কে অলঙ্কৃত 

করুক (২৪)। 



২৮৮ কবি জয়দেব ও শ্রীগীতগোবিন্দ 

রচর কুচয়োঃ পত্রং চিত্রং কুরুঘ কপোঁলয়ে! 

টয় জঘনে কাঁক্ষীমঞ্চ শ্জা কবরীভরম্। 
কলয় বলয়শ্রেণীং পাঁণৌ পদে কুরু পুপুরা- 
বিতি নিগদ্দিতঃ গ্রীতঃ পীতান্বরোহপি তথাঁকরোঁৎ ॥ ২৫ ॥ 

পধ্যঙ্কীরুতনাগনাঁয়কফণা শ্রেণীমণীনাং গণে 

সংক্রান্ত প্রতিবিদ্বসংবলনয়া! বিভ্রদ্িতুপ্রক্রিয়াম্। 

পাদীন্তোরুহধারিবারিধিস্ুতামক্ষীং দিবৃক্ষুঃ শতৈঃ 

কায়ব্যহমিবাচরন্,পচিতীভূতো হরিঃ পাতু বঃ॥ ২৬॥ 

অত্যাঁবেশেন তয়া পুনরুক্তঃ সন্ তথা অকরোঁৎ ইত্যাঁহ রচয়েতি । রচয় 
কুচয়োঃ পত্রমিত্যাঁদিকং১ ইত্যনেন প্রকাঁরেণ তয়া আজ্ঞপ্তঃ পীতান্বরোহপি 
শ্রীতস্তথৈব অকরোৎ। অপিশব্দেন রতান্তর্বসনব্যত্যয়াঁভাবেহপি তদীজ্ঞা- 
করণাৎ তশ্যাখপ্ডিততদধীনত্বং দূ়ীকৃতম্ ॥ ২৫ ॥ 

অথ শ্রীরাধিকায়াঃ পূর্ববোক্তদর্শনাৎ তৃপ্রযৎকগ্ঠাবগুস্ঠিতঃ শ্রীরুষ্ণে 
নেত্রবাহল্যমগ্িচ্ছন্ শ্রীনারায়ণস্ত লক্ষীদর্শনং শ্রাঘিতবান্ ইতি স্মরন কবি: 
আশিফ প্রধুডীক্তে পর্যস্কীকতেতি । হরিরনারারণো বো যুষ্মান্ পাতু। কীদৃশ: 
কায়ব্যুহমাচরম্িব উপচিতীভূতো বৃদ্ধিং প্রাপ্ত ইতি উৎপ্রেক্ষে। তত্র হেডুঃ 
_পাঁদান্তোরুহধারিবারিধিস্কতাং লক্মীং অক্ষাং শতৈর্দ্মিচ্ছ। তং 
প্রকারমাহ»__তন্সীরুতস্ত শেষস্য ফণাশ্রেণ্যাং যে মণরস্তেষাঁং গণে মিলিতানা: 
প্রতিবিষ্বানাং প্রসরণেন বিভ্ুপ্রক্রিরাং সর্ববব্যাপিভাঁবং বিন্রৎ ॥ ২৬॥ 

আমার পয়োধরে পত্রলেখা, কপোলে চন্দনচিত্র, জঘনে কাঁঞ্চী, কবরীতে 
মালা, করে বলয়, এবং পদে নূপুর যথাযথ সন্নিবেশিত কর। শ্রীরাধ 
এইরূপ আদেশ করিলে পীতান্বর প্রীত হইয়া তাঁহাই করিলেন (২৫)। 



দ্বাদশঃ সর্গ ২৮৯ 

যদগান্বরর্বকলাস্থ কৌশলমন্ুধ্যাঁনঞ্চ যদ্বৈষবং 

যচ্ছ-জীরবিবেকতত্বমপি যৎ কাব্যেষু লীলায়িতম্। 

তত সর্বং জয়দেবপপ্ডিতকবেঃ কৃষ্ণেকতানাত্মনঃ 

সানন্দাঃ পরিশোধয়ন্ত জুধিয় শ্রীগীতগোবিন্দতঃ ॥ ২৭ ॥ 

অথোপসংহাঁরেৎপি স্বাভীষ্টোপাঁসনায়াং সর্ধোত্তমতানিশ্চক্লাবেশেন 

কারুণ্যোদয়াৎ তত্র সন্দিহাঁনান্ ভক্তরসিকজনান্ প্রত্যাহ যদগান্ধর্ধ্বেতি। 

ভোঃ সুধিয়ঃ ! শ্রীকষ্চভক্তিরসোল্লাধিতচিত্তাঃ পণ্ডাঃ সদসদবিবেচিকা! বুদ্ধি: 
স্তয়া অস্বিতঃ কবি; সতকাব্যকর্তী তথা ভূতন্ত শ্রীজয়দেবপণ্ডিতকবেঃ 
শ্রীগীতগোবিন্দতঃ তৎসর্ধমাঁনন্দেন সহিতাঃ পরি সর্বতোভাবেন শোধয়ন্ত, 

আশঙ্কাপক্কমুদ্ধারয়ন্ধ নিশ্চিন্ত ইত্যর্থঃ | তত কিমিত্যাহ ।-_ঘৎগান্ধর্বকলাস্থ 

সংগীতশাস্ত্রোক্তীতরাগতালাঁদিষু বন্নেপুণ্যং তদেব নির্বন্ধনান্থসারেণ জানন্ত 

ইত্যর্থ | ন কেবললমেতৎ অপি তু বছৈষ্ণবং সর্ব্যাপননীলম্ত বিষ্ঞোঃ সর্ববা- 
বতারিণোহচিন্ত্যানন্তশক্তেঃ স্বয়ং ভগবতঃ শ্রীকুষ্ণন্য ভজনবিষয়ং বদনুধ্যানিং 

স্বাভীষ্টতলীলাবিচারসমাধানাদন্সক্ষণচিন্তনং তদপ্যেতৎ দৃষ্টেব নিশ্চিন্ত 

নিত্যত্বসর্ধবোত্তমত্বনিশ্চয়াৎ দৃট়ীকুর্বন্ত ইত্যর্থঃ | তত্রাপি ছুরূহগতেঃ শূঙ্গারস্থ 
মহাপ্রেমরসস্ত বিচারে বৎ তন্বং ছুরূহব্রজলীলাগতং তদপ্যেতদনুসারেণ 

নিশ্ি্বন্ত। কাব্যেষু যল্লীলারিতং রসলীলাদিব্যগ্জকবিশেষগ্রথনং তদপ্যে- 

তদনুপারেণ নিশ্িম্বন্ত । সর্ব হেতুঃ,_শ্রীকৃষ্ণে একতানঃ একাগ্রোইনন্ত- 

চরণাঁজ সেবিকা বারিধি স্থতাকে শত নয়নে দেখিবার জন্য শেষ 

পধ্যঞ্ষশারী যে বিভূ, নাগ নায়কের ফণাশ্রেণীর মণিগণে আপনার বহুল 
প্রতিবিশ্ব সম্থলিত কা্রব্যুহ রচনা করিয়াছিলেন, সেই হরি আপনাদিগকে 
রক্ষা করুন (২৬)। . 

১৭) 



২৯০ কবি জয়দেব ও শ্রীগীতগোবিন্দ 

সাঁধবী মাঁধবীক চিন্তা ন ভবতি ভবতঃ শর্করে কর্করাসি 

দ্রাক্ষে উক্ষ্যন্তি কে ত্বামমূত মৃতমসি ক্ষীর নীরং রসন্তে | 

মাকন্দ ক্রন্দ কান্তাঁধর ধরণিতলং গচ্ছ যচ্ছন্তি যাব- 

ভ্তাবং শূঙ্গারসারম্বতমিহ জয়দেবন্য বিদ্বগ্বচাংসি ॥ ২৮ ॥ 

বৃত্তিরাত্া মনো বন্য তশ্য শ্রীক্জেকান্তভক্তন্তৈব সর্বগুণাশ্রয়ত্বাদিত্যর্থঃ | 

যস্যান্তি ভক্তির্গবত্যকিঞ্চনেত্যুক্তেঃ ॥ ২৭ ॥ 

অথ হৃদ্রেগমাশ্বপহিনোত্যচিরেণ ধীরঃ ইতি শুকোক্তপ্রায়ত্বাৎ এতৎ 

শ্রবণকার্তনম্মরণান্ুমৌদনপ্রভাবমাঁহ-_সাঁধবীতি ৷ হে মাধবীক! ইহ লোকে 

বাব জয়দেবন্য বগাংসি বিষ্বক্ সর্ধবতঃ শঙ্গারসারম্বতং ভাবং দদতি, তাঁবদ্কবতঃ 

চিন্তা সাধ্বীন ভবতি মধুরত্বেংপি মাদকত্বািত্যর্। হে শর্করে! তং 
কর্করাঁসি মাদকত্বাভাবেপি কঠিনত্বাদিত্যর্থঃ । হে দ্রাক্ষে! কে ত্বাং 

দরক্ষ্যন্তি কোঁমলত্বেৎপি নিন্দ্যদেশোদ্ধবত্বাদিত্যর্থঃ । হে অমৃত! ত্বঃ 

মৃতমসি মরণান্তর প্রাপ্যত্বাদিত্যর্থঃ ৷ হেক্ষীর! তে রসো নীরং নীরবং 

আবর্তনাগ্পেক্ষত্বাৎ। হে মাকন্দ! আম! ত্বংক্রন্দ ত্বগগ্্যাদিহেরাংশ- 

সাহিত্যা্। হে কান্তাধর! ত্বং পাঁতালং অন্থরাঁলয়ং থাহিঃ 

অধোঁদাতিনামত্বাৎ তবাত্র স্থিতিরপি ন যুক্তেত্যর্থ:। শ্রীজয়দেববণিত- 

মধুরাখ্যভক্তিরসাম্বাদনিবু তজনাস্তে দ্বণামেব করিয্তত্তীতি ভাঁবঃ ॥ ২৮ ॥ 

হে স্ুুধিগণ!। বদি সঙ্গীত শাস্ত্রোক্ত রাগাদিতে, সর্বব্যাপি বিঝুর 

ভজন বিষয়ক অন্ুধ্যানে, বিবেকতন্বে এবং শূঙ্গাররসকাব্যে ( একাধারে এই 
সমস্ত বিষয়ে) নিপুণতালাভের বাঞ্চ থাকে তবে আনন্দের সহিত 

কৃষ্ণগত প্রাণ পণ্ডিত জয়দেব কবির এই শ্রাগীতগোবিন্দ কাব্য চিন্তা 
করুন (২৭)। 



দ্বাদশঃ সর্গঃ ২৯১ 

শ্রীভোজদেবগ্রভবস্য বামাদেবীসুতশ্রীজয়দেবকম্ত। 

পরাশরাদি প্রিয়বন্ধুকণ্ে শ্রীগীতগোবিন্দকবিত্বমস্ত্ব ॥ ২৯ ॥ 

ইতি শ্রীজয়দেবরূতৌ গীতগোবিন্দে মহাঁকাব্যে 

স্থগ্রীতপীতান্বরো নাম দ্বাদশ: সর্গঃ | 

সমাগুমিদং কাব্যম্। 

অথ স্বপিতৃমাতৃম্মরণপূর্ধবকং পরাশরাদিমতজ্ঞাতার এব অধিকারিণ 
ইতি তান্ প্রতি আশিষয়তি শ্রীভৌজেতি | ভোঁজদেবনাম! অস্ত পিতা বামা- 
দেবীনাম়ী জননী তশ্যাঃ স্থতশ্য শ্রীজ়দেবকন্য পরাশরাদীনাঁং যে প্রিয়া- 

স্তন্মতজ্ঞাতারস্তেঘপি যে বান্ধবাস্তম্মতানুসারেণ শ্রীরাঁধামাধবরহঃকেলিজ্ঞানেন 

বন্ধত্বং প্রান্তাস্তেবামে কে ভূষণবৎ সদ! শ্রীগীতগোবিন্দাখ্যং কবিত্বমস্ত | 
অনেনান্ত প্রবন্ধস্য সর্বববেদেতিহাসপুরাণা দিবক্ত.ণাং সন্মত্যা সর্বসারত্বং 
দুরূহত্ব্চ বোধিতম্ অত্রারং ক্রমঃ। "আদৌ শ্রীরুষ্ণস্ শ্রেষ্ঠতাপ্রতিপাদনং 
প্রলয়পয়ৌধিজলে ইত্যাদি বসন্তে বাঁসন্তীত্যন্তেন। ততঃ শ্রীরাঁধায়াঃ 

সমধিকলালসা বর্ণনং কংসাবিরপিত্যন্তেন তত্রৈব সাঁধারণলীলা তস্া 

উতকণ্ঠাবর্ণনঞ্চ ততঃ শ্রীরুষ্ণস্তাপি উৎকণ্ঠা বমুনাঁতীরেত্যন্তেন। ততঃ 
শ্রীরষ্চে রাধিকোত্ক! অহমিহেত্যন্তেন। ততঃ ততন্তাং শ্রীকুষ্ণোৎকগ্ঠা- 
বর্ণনং পূর্বধযত্রেত্যন্তেন ততোহভিসারিকাঁবস্থাবর্ণনং অথ তাঁমিত্যন্তেন। 

শ্বীজযদেবের এই শূঙ্গাররসাত্মক কাবা যতদিন বর্তমান থাঁকিবে-_হে 
মধু, তোমার চিন্তা আর কেহ করিবে না। অতঃপর শর্করে, তুমি কর্করত্ব 
প্রাপ্ত হইলে। হে দ্রাক্ষেঃ তোমাকে আর কেহ দেখিবে না। অমৃত, 

তুমি মুত হইলে । ক্ষীর, তোমার আম্বাদ নীরের মত হইয়া গেল। আম, 
তুমি ক্রন্দন কর। কান্তাধর তুমি রসাতিলে বাঁও (২৮)। 



২৯২ কবি জয়দেব ও শ্রীগীতগোবিন্দ 

ততো বাঁসকশয্যা অন্রাস্তরেত্যন্তেন। ততঃ চকন্দরোদয়৷ পুন্রুৎকল্গি 
অথাগতামিত্যন্তেন। ততোবিপ্রলন্ধা অথ কথমপিত্যন্তেন। ত. 

খস্ডিতা তামথেত্যন্তেন। ততঃ কলহারিতা অক্রান্তরে মন্থণরো; 

তাস্তেন। ততো মানিনীবর্ণনং স্থচিরত্যন্তেন। ততো মেঘাবুতে চ্ 

সখিপ্রার্থনা সা সসাঁধবসেত্যন্তেন। ততো অন্টোহন্ঠাবলোকনং গতবত্ 

তান্তেন ততঃ শ্রীকৃষ্ণপ্রার্থন প্রত্যুহেত্যন্তেন। ততঃ রহঃকেলয়ঃ ইতি মন 

ত্যন্তেন। ততঃ স্বাধীন ভর্তৃকপত্যস্কীকতে ত্যন্তেন। অতঃ সর্গোহ 
সমৃদ্ধিমদাখ্যসম্তোগরসানন্দিতঃ পীতাম্বরঃ বত্র স ক্রিয়৷ ধীনত্যেন তদর্ণব* 

প্রিয়ঃ শ্রীকষ্ণঃ যত্র সঃ ॥ ২৯ ॥ 

যদ্বৎ স্ববালমুগ্ধোক্কৌ পিত্রা গ্রীতিরবাপ্যতে । 
তদ্বৎ শ্রীকঞ্ণচৈতন্তঃ গ্রীয়তমত্র জল্লিতে ॥ 

ইতি শ্রীগীতগোবিন্দটাকারাঁং বালবোধিন্াং 

াদশ; সগঃ। 

শ্রীভোজদেব এবং বামাদেবীর পুজ জরদেব কবি শ্রীগীতগোবিন্দ কা 

বুচনা করিয়! পরাশরাদি প্রিয়বন্ধুকগে উপহার অর্পণ করিলেন (২৯ )। 

ইতি স্থগ্রীতপীতাশ্বরনামক দ্বাদশ সর্গ | 

স্ম্াাও্ 








